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স্বনামপন্ত, পরোপকারী, মাতৃভাষান্তরাগী 
রায় বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত হরিবললভ বন্ুর নামে 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্-স্বূপ 
এই পুস্তক 


উত্সগ করা ভতগ | 


ভুমিকা । 


পাপ ভি পপ. 


রাশারণ মহাভার তকে খন জগতের অন্যান্য কাবোর সহিত 
তুলন করিয় শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন গাহাদের নাম ছিল 
ইতিহাস । এখন বিদেশির সাহিতাভাগারে যাচাই করিয়া তাজ 
দের নান দেওয়া হইয়াছে এপিকু। আমরা “এপক্‌” শবে 
বাংস। নামকরণ করিয়াছি মহাকাঁবা। এখন আমরা রামায়ণ 
নহাভার হকে মহাকাবাই বলিয়া খাকি। 

মহাকাবা নানটি ভাপই হয়ছে | নামের মধোই যেন ভাহার 
সংজ্ঞা পাওয়া বায়। ইহাকে আদর কোনো বিদেশী শব্দে 
অনুবাদ বলিয়া এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না। 

অনুবাদ বলিয়। স্বীকার করিলে পরদেশীয় অনঙ্কারশান্ত্র 
“এপিক” শব্দের লক্ষণের সহিহ আগাগোড! ন! মিলিলেই অহ 
কাবানাদধারাকে কৈফিযৎ দিতে হয়। এরূপ জবাবধদিহীর মধ্যে 
থাকা অনাবশ্তক বলিয়া মনে করি। 

মহাকাবা বলিতে কি: বুঝি আনরা তাহার আলোচনা করিতে 
প্রস্তুত আছি কিন্ত এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়! 
দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব, 
প্যারাডাইন্‌ লষ্টকেও ত সাধারণে +এগিক্‌ বলে, ত| বদি হয় তৰে 
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রামায়ণ মহাভারত এপিক্‌ নহে-উভয়ের এক পংক্ততে স্থান 
হইতেই পারে না। 

মোটামুটি কাবাকে ছুই ভাগ করা বাকু। কোনো কাব্য বা 
একলা কবির কথ!, কোনো কাবা বা বৃহত্সম্প্রদায়ের কথা । 

একলা কৰ্ির কথা বলিতে এমন বুঝায় না বে হাই আর 
কোনো লোকের অপিগমা নহে, তেমন হইলে আহাকে পাগলামি 
বলা বাইত। তাহার অর্থ এই থে, ককি? মবো সেই ক্ষঘাটি 
আছে, যাহাতে তাহার নিছের সুখছুংখ, নিজের কল্পনা, নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বদানবের চিরন্তন হদয়াবেগ ও 
জীবনের মন্মকথ! আপনি বাজিয়া উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেনীর কবি হইল তেননি আঁর এক শ্রেণীর 
কৰি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়। একটি সমগ্র দেশ একটি 
সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে বাক্ত করিয়া 
তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের 

সমগ্র জাতির সরস্বী ইহাদদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন-_ইহারা 
বাহা রন! করেন তাহাকে কোনে! বাক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া! মনে 
হয় না। মনে হয় যেন তাহ! ধৃহত্ বনম্পতির মত দেশের ভূল 
জঠর হইতে উদ্ভুত হই! সেই দেশকেই আঁশ্রয়্ছায় দান করিয়াছে। 
কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসন্তবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ 
হত্তের পরিচয় পাই-_কিন্তু নীমারণ মহাভার তকে মনে হয় যেনভ্রাহ্ুবী 
ও (হমাচণের সায় তাহারা ভারতেই, বাস বান্ীকি উপলক্ষ মাত্র 
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বস্তুত ব্যাস বান্থীকি ত কাহারে নাম ছিল না। ও ত একটা 
উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড় বৃহৎ ছুইটি গ্রন্থ, আমাদের 
সমস্ত তারঠবর্ধ জোড়া ছুটি কাবা ভাহাদের নিজের রচয়িতা 
কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়। আছে, কবি আপন কাবোর এতই 
অস্তরালে পড়িয়া গেছে। 

আমাদের দেশে বেমন রামারণ মহাভারত, প্রাচীন গীসে ও 
রোমে তেমনি ইলিয়ড* এনীড্‌ ছিল। তাহারা মস্ত গ্রীস ও 
রোমের হ্দ্পদ্মসস্তব ও হদ্পদ্মবানী ছিল। কবি হোমর *ও 
ভজ্জিল আপন আপন দেশকালের কঠে ভাষ| দান করিয়া- 
ছিলেন | সেই বাক্য উৎসের মহ স্ব স্ব দেশের নিখু় 
অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়! চিরকাল পরিয়! তাহাকে প্লাবিত 
করিয়াছে । 

আধুনিক কোনো কাবোর মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যাঁয় 
না। হিল্টনের পারাডাইম্‌ লঙ্টেরে ভাষাত গান্তীর্, ছন্দের 
মাহাত্মা, রসের গভীরত! যতই থাক্‌ না কেন তথাপি তাহা দেশের 
ধন নহে,--তাহা! লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী । 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাঁব্যকে এক কোঠায় 
ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কি না, 
দেওয়া যাইতে পারে? ইহার! প্রাচীনকালের দেবটদতোর স্যাক 
মহাকায় ছিলেন_-ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে। 

প্রাচীন আঁর্ধা সত্যতার এক ধারা ফুরোপে এবং এক ধারা 
ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। নিত ধারা ছুই মহাকাক্ে এবং 
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ভারতের ধারা হই মহাকাবো আপনার : কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা 
করিয়াছে । 

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও 
রোম্‌ তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাভার ছুই কাবো প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছে কিনা” কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহা- 
ভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাইি। 

এইজন্াই, শতাব্দীর পর শঠাব্দী ব্টিতেছে কিন্তু রামায়ণ 
মহীভারছের শোও ভারতবর্ষে আর লেশনাত শুদ্ধ হঈতেছে না| 
প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ভাতা পঠিত হইস্রেছে-ুদীর 
দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যান্ত সবধত্র্ তাভার সমান 
সমাদর ধন্য সেই কবিবুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মদো 
খাহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্ত যাহাদের বাধী বহু কোট 
নরনারীর দ্বারে দ্বারে আন্ছিও অভশ্রধারায় শক্তি ও শাস্তি 
বহন করিতেছে, শত শত গ্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃতিকা অহরহ 
আনয়ন করিয়! ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্ধরা করিয়া 
রাখিতেছে। 

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাঁভারতকে কেবলমাত্র মহাকাবা 
বলিলে চলিবে না, ভাঁহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস 
নহে, কারণ সেরূপ ইহা সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া 
খাকে_কানারণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাঁস। 
বস্তা ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্ত এ 
ইতিহীসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাস 
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আরাধনা, যাহ! সংকল্প ভীহারত ইতিহাস এই ছুই বিপুল কাবা 
হন্মোর মপো চিকালের সিংহাসনে বিরাজমান । 

এই কারণে, রাঁমারণ মহাভারুঠর যে সমালোচনা হাহা অন্ত 
কাবা পমালোচনার আদশ হইতে স্বভন্ব। রানের উতর উচ্চ 
কি নাঁচ, লক্ষণের চরিত্র আনার ভাগ লাগে কি মদ লাগে এই 
আালোচনাউ দথেষ্ট নহে । স্তন হয় শ্রদ্ধার সহিত বিঠার করিতে 
হইবে সমস্ত ভারঠবর্ক আনেক সহজ বঙ্সর ইভাদেগকে কিন্ধপ 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি যত বড় পমালোচকই হই 
কেন একটি সমগ্র প্রাচান দেশের হতিহান প্রবাহিত সমস্ত কালের 
বিচারের নিকট দি আমার শির নত ন| হয় তবে সেই প্দ্ধগা 
লজ্জার বিষয় । 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বপ:ভছে, রাঁমারণ ভারতবর্ম কোন্‌ 
আদর্শকে মহত বলির। স্বীকার করিয়াছে ইহাই বর্ণঘান ক্ষেত্রে 
আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয় | 

বীররসপপ্রধান কাব্যকেই এপক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, 
তাহার কারণ যে দেশে নে কাঁলে বাররলের গৌরব প্রাধান্ধ 
পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতষ্ট এপিক্‌ বীররসপ্রধান 
হইয়া পড়িয়াছে। রানারণেও বুদ্ধবাপার যথেষ্ট আছে, রামের 
বাছবলও লাণান্য নহে, ক্ষিন্ত তথাপি রামায়ণে যে রন সর্বাপেক্ষা, 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে তাহ! বীররদ নহে। হাহাতে বা্ছ- 
বলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-ছুদ্ধধউনাই তাহার মুখ/রর্নার 
বিষয় নহে। 
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দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে একাবা রচিত তাহাও নহে। 
কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, ভিনি মানুষই 
ছিলেন পঙ্ডিভেরা ঈহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিতোর 
অবকাশ নাই; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কৰি যদি 
রামায়ণে নরচরিজ্ঞ বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণন! গড হবে 
তাহাতে রামায়ণের গৌরব হাস হইত--স্ু তাং তাহা কাব্যাংশে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত । মানুষ বলিয়াই রামচরিত ফহিসানিত। 
আদিকাতের প্রথম সর্গে বানীকি তীর কাবোর উপযুক্ত 
নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
"সমর রূপিণী লক্ষ্মীঃ ফমেকং সংশ্রিতা নরং ।' 
কোন্‌ একটি মাজ নরকে আশ্রয় করিয়া! সমগ্র! লক্ষমীরূপ গ্রহণ 
ক্ষরিয়াছেন ?--ভখন নারদ কহিলেন-__ 
“দেবেষপি ন গল্ঠামি কশ্চিদেভিগ্ুণৈধুতিং। 
অন্তাং তু গুণৈরেতিরঘো যুক্তো। নরচচ্জ মাঃ 1৮ 





শ্রত পুণযুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মবোও দেখি না, তবে যে নরচজ্জ- 
মার মধো এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন 

রামায়ণ সেই নরটক্জ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মান্থৃষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে 
দেবত। হইয়া! উঠিয়াছেন। 

মাস্থষেরই চরম 'আঁদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য 
রচনা করিয়াছেন । এবং সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই 
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আদর্শ চিতা: ভারঙের গর পাঠকমণদী পরমান্রচের দি পাঠ 
করিয়া আদিতেছে । 

রামারণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে শাহী ঘরের কথাকে 
অতাস্ত বৃহৎ করিয়া দেখাটয়াছে । নি ভাপুত্রে, ভ্রাায় ভ্রাতায়, 
স্বামী স্ত্রীতে যে ধঙ্দের বন্ধন, যে প্রীতি তং নজর সম্বন্ধ রামায়ণ 
আহাকে এন মহত করির' তুপিয়াছে যে তাহ! অতি সহজেই মহা- 
কাবের উপবুক্ক হইয়ান্ড। দেশজ, শক্রবিনাশ, ছুই প্রবল বিরোধী 
পঙ্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত বাপারই সাধার&ত 
মহাকাবোর মনো আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া! থাকে। 
কিন্ত রানারণের হিম! রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া! নাই-- 
সে বুদ্ধ ঘটন! রাম ও সীহার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিশ্ার প্র পুত্রের বশ্তনা, ভ্রাতা 
জন্য ভাতার আত্মত্যাগ, পতি পতীর মধ পরম্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও. 
প্রজার গ্রত রাজার কর্তব্য কন্দুর পর্যান্ত মাইভে পারে রামায়ণ 
তাহাই দেখাইয়াছে। এই রূপ বান্তি বিশেষের প্রান ঘরের 
সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাঁবো এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় 
বলিয়া গণা হয় নাই। 

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় ন! ভারতবর্দের পরিচয় হয়। 
গৃহ ও গৃহধর্্ব থে ভারতধর্ষের পক্ষে কতখানি উহা! হইতে তাহা 
বুঝা ঘাইবে। আমাদের দেশে গারসথা আশ্রমের মে অতাস্ত উচ্চ- 
স্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে গৃহাশ্রম আমাদের. 
নিজের জুখের সতত সুবিধার জন্য ছিল না-_গৃহশ্রম সমস্ত. মাকে 
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ধারণ করিয়! রাখিত ও নান্ষকে দথার্ঘভাবে মান্য করিয়া তুলিত। 
গৃহাশ্রম ভারতবর্ধায় আর্ধা সমাজের ভিন্তি। রামারণ সেই 
গৃতশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমশ্মকেই রামায়ণ বিমদুশ অবস্থার 
মধো ফেলিয়া বনধাস দুঃখের মধো বিশেষ গৌরব দান করি ডি 
কৈকেতী মন্থরার ক্লুচক্রান্তের কঠিন আঘাত অবোধণার রাজগৃইকে 
বিশ্লি্ট করিয়। দিয়া 5তমন্তেও এই গৃহধন্মের ছুভেদা দু ভা রামায়ণ 
ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, ভিণীষ। নহে, রাঠগোরৰ 
লঞ্চ, শীস্তরসাস্পদ গৃহধন্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রজলে 
অভিষিক্ত করিয়া হাহাকে স্মহত বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । 

শরদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন এমন অবস্থার চরত্রবর্ণন। 
অহিশয়োক্কিতে পরিণত হইয়া উঠে । যথাবথের সীম। কোন্থানে 
এবং কল্পনার কোন্‌ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাবাকলা অঠশয়ে গিয়া 
পৌছে এ কথায় হাহার মীনাংসা হইতে পারে না। বিদেশী থে 
সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাক্কত 
হইয়াছে তাহাকে এই কথা বলিব নে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে 
খাহা অভিগ্রার্কত, অন্থের কাছে ভাহাই প্রাককৃত। ভারতবর্ষ 
রামায়ণের মধো অভিপ্রাক্কতের আতিশমা দেখে নাই । 

যেখানে যে আদর্শ গ্রচলিত তাহাকে অভিচাত্রায় ছাড়াইয়া 
গেলে সেখানকার লোকের কাছে হাহা গ্রাহই হয় না। আমা- 
দের শ্রুতিষস্ত্রে আমরা বতসংখ্যক শবতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি 
করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপনের সপ্তকে 
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স্থুর চড়াইলে আমাদের ৭ ক্ণ ভঙ্গকে গ্রহণ করে না। কাবো 
চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসন্বন্ধেও সে কথা খাটে ) 

এবদি মতা হয় হবে এ কথা সহ বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া 
ক্লোছে যে রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অনি, 
মাত্র হয় নাই। এ রামায়ণ কথ| হইতে জ্বর তবাধের আবাল, 
রদ্ধবণিধা আপামর সাপারণ কেবল বে শিক্ষা পবাছে হাহা 
নহ--মাননা পাইয়াঞ্ে, কেখল যে ইহাকে শিবোধার্যা করিয়াছে 
হাহা নহে-উভাকে হদর়ের মবো রাখিয়াছে, ইহা থে কেছল' 
ভাহাদের ধন্মশান্ত্র ঠাহা নহে ইহা হাহাদের কাবা 

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবভা এবং মান, 
রামায়ণ যে একই কালে আদাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি 
পাইয়!ছে ই ইহা কখনই সম্ভব হহত না বদি এই মহীগ্রন্থের কবি 
ভারতবর্ষের পক্ষে কেখল সুদুর কল্পলোকেরই সামত্রী হইত, বদি 
তাহা আমাদের সংসার-সীমার মপোও ধর! ন। দ্িত। 

এমন গ্রন্থকে যদ অন্তদেশী সমালোচক তাহাদের ক্কাৰাঃ 
বিচারের আদশ অনুসারে অপ্রাক্ক চ বলেন হবে তাহাদের দেশের 
সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বেশেষস্থ আরো পরিস্ষট হইয়া 
উঠে। রামায়ণে ভার হবর্ধ বাহা চায় আহা পাইঘাছে । 

রামায়ণ--এবং মহাভারভকেও আমি বিশেষত এই ভাকে, 
দেখি। ইহার সরল অনুইপ্ছন্দে ভারতবর্ষের সহম্র বৎসরের 
হৃৎপিখ স্পন্দিত হইয়! আসিয়াছে 

স্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন ডাব 
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রামায়ণ চরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়! দিতে আমাকে 
অন্গরোধ করেন হখন আমার অস্বস্থা ও অনবকাশ সত্বেও তাহার 
কথ। আমি অমান্ত রি পারি নাই। কবিকথাঁকে ভক্তের 
ভাষায় আবু'হ্হ করিয়! ভিনি আপন ভক্তির চরি তার্থতা সাধন করি- 
য়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগমিত্রিভ ব্যাখাই আমার মতে 
প্রকৃত সমালোচনা--এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের দ্ধদয়েও ভক্তি আছে 
যেখানে সি? তক্জির হিপ্লোল-তরঙ্গ জাগাইয়। ভোলে। 
আমাদের আডকালকার সমালোচনা বাজারদর বাচাই করা-_ 
কারণ সাহিহা এখন হাটের জিনিষ । পাছে ঠকিছে হয় বলয় 
চতুর যাচনদাঁের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎ্স্ক। এরূপ 
যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্ত আছে কিন্ত তবু বলিৰ যথার্থ 
সমালোচনা পুজা সমালোচক পৃজারি পুরোহিত-তিনি নিজের 
অথবা সব্ধসাধারণের ভক্তি বিগলিত বিশ্ময়কে বাক্ত করেন মাত্র। 

ভক্ত দীনেশচন্জ সেই পৃজামন্দিরের প্রাঙ্গণে চড়াই আরতি 
আরম্ভ করিয়াছেন) আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার 
ভার দিলেন একপার্থে দাড়াইগা আমি দেই কার্ধো ্রবৃন্ 
ইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাহার পূজা আচ্ছন্ন 
করিতে কুষ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি 
থে, বান্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র করিব 
কাবা বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া 
ানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বার ভারতবর্ষকে ও 


রে ্ 


০৮২৪) শী পিছ পালাল, পাত এ পাপী নর পপ রাস ৯ পরি এ 


ভারতবর্ষের ধারা ; রামাযণকে বার্থ ভাবে ব বুঝিতে পারিবেন । 
ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোঁন ইতহাসিক গৌরবকাহিনী নছে 
প্রস্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভার বর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, 
এবং আজ পর্যান্ত হাহা অশ্রান্ত আনন্দের মহিত গুনিয়। আসি- 
হেছিে। এ কথ!বলে নাই যে বড় বাড়াবাড়ি হচেছে__এ কথা 
বলে নাই ঘে এ কেবল কাবাকগ! মান্র। ভীরতবাসীর ঘরের 
লোক এঠ সভা নহে বান লক্ষণ সীতা চাহার ও সতা। 

পরিপূর্ণ গার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্জা 
আছে। ইহাকে সে বাস্তবসতোর অঠীত বলয়! অবজ্ঞা করে নাই, 
অবিশ্বাপ করে নু ইহাকেহ গে নথার্থ সভা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণ হার 
আকাজ্ষাকেই উ ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণ্রে কবি ভারত- 
বর্ষের ভক্ত হৃদয়কে চিরদিনের ভন্য কিনি রাখিয়াছেন। 

যে জাতি খওসহকে প্রাধান্য দেন, ধাহার! বাস্তব-সন্যের 
অন্ুনরণে ক্রাস্তি বোধ করেন না, কাবাছে খাহারা প্রকৃতির দর্পণ 
মাত্র বলেন, তাহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন তাহার! 
বিশেষ ভাবে ধন্য হইয়াছেন__মানবঙ্গাতি তাহাদের কাছে খর 
অন্থদিকে, ধাহারা বপিয়াছেন "ভুনৈব স্থখং । ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসি- 
তব্যঃ” যাহার! পরিপূর্ণ 'পরিণামের মধো সমস্ত খণ্তার নুদমা, 
সমস্ত বিরোধের শাস্তি উপলন্ধি করিবার ভন্ত সাধন! করিয়াছেন 
তাহাদেরও খণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। তীহাদের 
পরিচয় বিলুপ্ত হঈলে তাহাদের উপদেশ বিশ্বৃত হইলে মানবসভ্যতা 


তা 


নি 


নি 
শি? তত চপ হত ছিল পা কারে 


আপন ধুলিধূঅমমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতামধো নিঃশ্বাস- 
কলুষিত বন্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কু হইয়া মরিতে 
থাকিবে । রানারণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাস্থদেরই চিরপরিচয় 
বহন করিতেছে । ইহাতে বে সৌন্রাত্র, থে সহাপরতা, সে পাতি- 
ব্রহা, যে গ্রাভুভন্তি বণিত হইয়াছে তার প্রতি যদি সরল অদ্ধা ও 
অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পার ভবে আগাদের কারখানাঘরের 
বাতায়নমধো মহাসমুদ্রের নিশ্মলবাযু গবেঙ্ছের পথ পাইবে । 


্রন্মগর্ধণাশ্রম, বোলপুর রর 
৫ই পৌষ, ১৩১০। ] শ্রীরবান্দরনাথঠাকুর 


শা ০ শি 


গ্রস্থকারের নিব্দেন। 


৯৫844 | 
“রামচক্জু” শীর্ষক গ্রবন্ধটি অপরগুণ্লর ন্যায় হিক চরিত্র চিত্রণ নহে। 
রামায়ণ মহাভারতের বৃত্তান্ত আজকালকার বঙ্গীয় পাঠকগণের 
আর ভেমন পরিজ্ঞাত নহে, এই জন্য “রামচন্জর” শীর্ষক সন্দর্টতে 
রামার়ণের আখ্যাপ্িক! অনেকট! জুড়িয়া দিয়াছি, ঠিক রামচররিত্রের 
আলোচন। বলির! বাতাগ। ইহ! পাঠ করিবেন, তালর। অনেক স্থান 
বৃধা পল্লবিত মনে করিতে গারেন।  রামায়ণানভিজ্ঞপাঠকগর্ণ 
দৈর্ধসহকারে এ 'আখাগিকাটি পাঠ করিলে রামায়ণের মূল 
বৃন্ধান্ত অবগন্ত হইবেন এবং কৃন্তিবামী রামায়ণের সঙ্গে মূলের 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অনৈকা ভাহারও একট? আভাষ পাইবেন । 

প্রবন্ধ পর কৌন কোনটি: একই কথার পুনরুয়েখ দৃষ্ 
হইবে । ছুই বাক্তির উত্তর প্রতুন্তরে তাহাদের উভয়ের চরেতর 
আনেক সময় ছুই দিক হইতে ফুটিয়! উঠিহাছে এজন প্রতোকের 
চরিত্রের বিকাশ দেখাইবার নিমিন্ত একই কথার পুনকুলেখ 
লরিহার্যা বোধ হইয়াছে। 

এই পুস্তকে যে সকল গ্লোকের অন্কবাদ গ্রদত হইয়াচে, তাহা 
কোন কোন স্থানে ঠিক আক্ষক না হইলেও সর্ঝাত্রই মূলাস্- 
মায়ী-_-কোথানও মূলের "অভিপ্রায় বিরোদী নহে । অনেক স্থলে 
আমি- গোরেমিওর  সংঙ্গরণ অবলগ্বন করিয়া অন্থবাদ, দিয়া ছ 
তাহা প্রচলিত বাল্ীকির রাদাঁয়ণের বাঙ্গালা ব! বোস্ের সংস্করণ 
গুলিতে পাওয়া যাইবে ন!। 


89০ 


্রবন্ধগুলির মধ্যে দশরথ এবং রামচজ্রের অনেকাংশ “বগ- 
ভাষায়” এবং অপরগুলি “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এবার অনেকগুলি প্রবন্ধ আমূল পরিশোবিত ও পরিবন্ধিত করা 
হইয়াছে। 

ভক্তিভান সথহৃৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থাবস্থ! 
মন্বেও আমার অন্থরোনে ভূমিকাটি লিখিয়া (দয়াচ্ছেন ১ এই সুন্দর 
ভুমিকাটিতে স্বপ্নকথায় মহাকাবোর হুচ্ষ গাৎপর্যা ও সার কথা 
লীখত হইয়াছে। পুস্তকথানি এরূপ গৌরবজনক আভরণ পরা 
বাহির হওয়াতে আমার চক্ষে ইহার নর্ধপ্রকার দৈষ্ঠ বুচিয়া 
গিয়াছে। এস্থলে কৃতজ্ঞতার দহিত উল্লেখ করিতেস্ছি অদ্ধাম্পদ 
সুহ্বং কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র পি. এস. মহোদয়ের অবিরত 
উৎসাহ না পাইলে পুস্তকথানন গ্রকাশিহ হইত কি ন| সন্দেহ। 

শ্রীযুক্ত শীতলচন্্র বনদপাধ্যায় নামক একটি তরুণবরস্ক বুবক 
এই পুস্তকখানির জন্য ছুই খান ছ'ব আঁকিয়। দিয়াছেন । ইনি 
কোথায়ও চিত্রবিদাা শিক্ষা করেন নাই। এ সম্বন্ধ ইহার এই প্রথম 
হাতেখড়ি বলিলেও অসযুন্তি, হইবে না,--হাফটোন্‌ ছবি ছুইখানি. 
দেখিয়া পাঠকগণ ইহার উদ্যমের গুণাগুণের বিচার করিবেন । 

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিভ জানাইভেছি, কটকের প্রসিদ্ধ 
উকীল স্তরীবুক্ত রায় হরিবন্নত রন্থ বাহাদুর এই পুস্তকের মুদরাস্কণ 
ব্যয়ের সাঁহীষ্য করিয়া আমাকে বিশেষদূপ উপকৃত. করিছাছেন। 


কারিকাত, ১৭ নং শামপুকুর লেন, 
৯২ই বৈশাখ, ১৩১১ সন । . দীনেশচন্দ্র সেন। 


বিষয়-সুচী। 
বিষয় পৃষ্ঠা 
মিশর ৮.৪ রঃ রঃ ৯, 
রাঁমচন্তু ,, ১, , ২ ৭---১০% 
ভরত -- -** :" ২ ১০৭77১২ 
লক্ষণ-.. '** তত ১২৩-+১৪৭ 
কৌশল্যা ... টা এ ২২ ১3৯-৮১৬৬ 
সীতা... টু ৭ -*, ১৬৭--১৯২ 


হনুমান 1 নর ২1 ১৯৩-০২২১, 


পশটিগিশী 


চিত্র-সুচী । 
চিঞ্জকুটে রাম, লক্ষণ ও সীতা তত৪ নি ১২৮ 
অশোক-বনে সীতা-.. ৬৪১৪ ০৯ ডি হ 


স্বাসান্মলী কঞ্খা ॥ 


পশম ০ 


দশরথ। 


শপপাশাসেসখিীি 


বান্সীকি লিখিরাছেন, মহারাজা দশরথ লোকবিশ্রুত মহ্ষিকল্প 
উজ্জল চিত্রবান্‌ ছিলেন $-- 

“ন সবটা বিদাত ত্য স ডু দ্েটি ন কঞ্চন” 

'এ জগতে তাহার কেহ শত্র ছিল না, শিনিও কাহারও শক্ত 
ছিলেন না ॥ তিনি এত্দর পরাক্রান্ত ছিলেন যে, ইজ অস্থরগণের 
সহিত যুদ্ধকালে তাহার সাহাধা প্রার্থনা করিহেন। তিনি 
জিতেনিয় এবং প্রজাবৎসল ছিলেন গ্রজাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ 
“পিতামহ ইবাপর+”দ্বি তীয় প্রজাপতির ম্যায় সন্মান করিত 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্্র ভর তকে বলিয়া ছিলেন +-- 
“জাতঃ পুরে! দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজনন্তাং। 
পুর ্রাতঃ পিতা নঃ সমাতযং তে সমুগ্বহন। 
মাতামছে সমাশোধীজজাগুকমনূত্ম 1 


রাঁজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় ৩২পিত! 
অ্বপতির নিকট প্রতিশ্রহ ছিলেন, তিনি কৈবের়ীজাত পুক্রকে 
রা প্রদান করিবেন। 


২ রামায়ণী কথা । 

হার ২ অর্থ এদন নহে বে, এই টিতে ত অনথসারে রাজা 
উরতেরই গ্রাপা ছিগ। কৌশল প্রধানা র এ ছিলেন, 
তাহার সস্তনহ রাজোর একদাত্র উদ্তরাধিকারী ; কৈকেয়ী নব 
বিবার স্্ 
রাজোর অপিবার গাইলেন । অপরাপর মতিষীগণের গর্ভজাত 
পুজ্রের সিংহাননে নি ডিল না| কৈকেরার পুত্রগণের সেই 
রূপ দাখী মান্ত হবে, এটকপ প্রতজ্ঞাবদী তইয়া নি তাহার 
্াণিগ্রহণ করেন। 

কিন্ত অগ্র নহিমীর জোট $ পুক্রের দাবী অগ্রাহা করিয়া, কৈকেরীর 
পুত্রকে সিংহাসনে অণ্ভষকক তর এই প্রনিশ্রুির এ অর্থ 
নহে গ্রধানা মহিযা অপুরক্ক হইলে কিংবা কৈকেম়ীর পুর 
জোষ্ঠ হইলে, হাহার সিংহাসনের দাবী অগ্রাহা হইবে না-ইহার 
এষ্ট অর্থ। 


পি উন্ত গতি দ্বারা তাহার সস্তানগণও 


দশরথ একপ প্রহঞজাছিত বা কেন করিরেন ? কৈকেরী 
হন্দরী এবং তরণবয়ঙ্গ "দিন হুতরাৎ বূপজ মোহবশতঃই কি 
দশরথ এরপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ছিলেন শ? খান্সাকি জিখিয়াছেন, 
দশরথ “ভিতেকিয়' ছিলেন, এ কথ। অভুক্ত বা বাঙ্গোক্তি নহে। 
আমার বোধ হর, দশরথের অপ্রন্রকতা নিবন্ধনই তিনি এইরূপ 
প্রতিপ্রঠি করিয়ান্ুলেন। তিনি বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা 
তৎকালের রাডপদ্ধ-ত আর টে কঙকপরিমাণে উহা পুত্র 
লাভের একাস্তিক' ইচ্ছাবশতঃ পাঁরে। এই পুন্রলাভার্থেই 
তিনি “অগ্রি্টাম) “অমমের” শ্রস্থতি এবিধ বানের অনুষ্ঠান 


৩ 





কনিয়ান্ছিলেন, 2 কেন্তু কৈবেনী 


খুন বা 844 ৮5 ন্ট 
মে ভাত প্রিয়তমা 1 মহা হা উঠিয়া গন, সে বিষয়ে সনোহ 
সস ০০4 ধা 
শাহ। ভরত বগা ছ্লেন, 


"রজা ভবতি ভুয়ি্ম্‌ হহান্থায়। নিবেশনে? 
পা অলক সদয় অন্থ কৈবেমর 2 বাস কিয়া থাকেন 5. 
“সনদ্ধপ্ুরণীং ভাবা) প্রণেভে পি গরীয়সীম্‌ঃ 
ই দশরজ্র প্রচে প্রয়োগ করিয়াছিলেন 3 হৃতরাং 
বু রাভ। নে তরতীর প্রতি ছু রিক্ত মাত্রায় আসক্ত হই 
ডা পণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তবে কৈকেরী যে 
আতান্ত স্বামিসেবাপরায়ণ! ৭ 'ানেন, হাহার বু্বান্তও আমরা অবগত 
মানি; দেবাস্রবুদ্ধে শরাহত ও গীত দশরথের উত্কট পরিচর্যা 
দ্বারা তিনি দুইটা বরলাভ করিরান্িলেন। এট ছুই বর দশরথ 
স্হগ্রেবৃন্ত হইয়া তাভাকে দিয়াছিলেন। নৈকেরী শ্রাহা সঞ্চিত 
রাখিয়াছিলেন। হিনি স্বামিসেবার কোন পুরহ্ধার প্র্াশা করেন 
নাই * সেই বরের কথ' হিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। কুজার 
অভিসদ্ধির ব্যাপার না ঘটিলে এবং হতকত্ুক তাহা শ্বৃতিপথে 
পুনরায় উজ্জীবিত না হইলে, কৈকেরী দেই বরের কথা কখনও 
মনে করিতেন কিনা সন্দেহ । ঈদৃণা গুণবী বলমণীর রি 
অন্থরাগ কক স্বাভাবিক, এবং তজ্জন্ত আনরা দশরথক্মে ঘট 
অভিযোগ দিয়া থ্যকি, শিনি ততদুর দোষী কি না উঠ 
কিন্তু এই অনুরাগবশহঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি 
মর্ধাদা গ্রদর্শন করিতে ক্রটা দেখাইয়াছেন বলিয়। বোধ হয় না। 





৪ রামায়ণী কথা । 


বছস্ত্রী থাকিলে কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই শ্পেহ একটু 
বেশী হইতে পারে, কিন্তু তত্বশবন্তী হইয়া তিনি জোষ্ঠা মহিষীর 
প্রতি বাহে অবহেন। দেখাইয।ছেন বলিয়। বোধ হয় না। যজ্ঞের 
চরু ভাগ করিবার সময় আমরা দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি 
চক্কর অর্ধেক ভাগ বন্টন করিয়! দিয়, অপর ছুই মহিষীর জন্য 
অর্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জোষ্ঠ। মহিষীর অধিকাংশ প্রাপা, 
তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই! বনঘাঁত্রাকালে রাম, লক্মণকে 
কৌশণযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাহিলে, 
লক্ষণ প্রান্তরে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা স্বীয় অধীন বাক্তিগণকে 
সহ সহ গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ন্যায় 
সহজ সহ ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, 
'তিনি নিজের কিনা মাতা সুমিত্রার উদরান্নের জন্ত অপরের নিকট 
্রার্থী হইবেন না। তাহার ভীরগ্রহণের কোন চিন্তা আমাদের 
করিতে হইবে না।” সুতরাং কৌশগা স্থানীর চিত্তে একাধিগতা 
হ্বীপিত না করিতে পারিলেও যে অগ্রমহিষীর উচিত বাহ্থসম্পদ ও 
স্মানাদি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তসনবদ্ধে সন্দেহ মাই। 
দশরথ, কৈকেয়ীর গ্রতি অন্থুক্ত ছিলেন এবং কৈকেরীও 
পরত পারিবারিক শাস্তি ন্ট করিতে প্রকান্তভাবে কোন চেষ্টা 
পান নাই। কৌশলার প্রতি কৈকেরী কিছু কুবাধহার করিতেন, 
কিন্তু তাহা ধর্মভীরু দেবভাবাপক্ন। কৌশল্য স্বামীর কর্ণে তুলিতেন 
না, মুত্যাং কৈকেমীর ওঁতি দশরখের অতি-অনুরাগের জন্ত কৌন 
অশান্তির উদ্ভব হয় নাই) 





দশরধ । ৫ 


 শাসিপাপাসিপাসপসপানপদলানসপাসিপাপাি 


কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেক্ধপ ৷ এক স্বাভাবিক অনুরাগ 
ছিল, পুত্রগণের মধ্যে রামচন্দ্র প্রতিও তাহার সেইরূপ ক্সো- 
ধিকোর পরিচয় পাওয়া যায় ।-_ 

“তেষামপি মহাতেজা রাম! রতিকর; পিতুঃ” 
তাঁহাদিগের | পৃত্রগণের ) মধো রামই রাজার বিশৈষ প্রীতিভাজন 
ছিলেন |” যখন ! বিশ্বামিতর রামচন্ত্রকে চাঁড়কাবধের জন্য লইয়া 
যাইতে চাহিলেন, তখন 
“উনযোড়শবর্ষো মে রাষে। রাজ্রীধলোচনঃ” 

বলিয়া! রাজ! নিহান্ত উদ্দিগ্র হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং রাক্ষলবধকল্পে যাইতে অন্ুজ্ঞ! প্রার্থনা করিয়াছিলেন; 
কিন্ত বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ ছিলেন, সত্যের কথ! 
স্মরণ করিয়া তিনি শেষে আর কোন আপত্তি করেম নাউ! সভা 
সন্ধ মহারাজ দশরথ সতোর জন্ত প্রাণপ্রিয় কাকপক্ষপর বালক 
পুত্রকে ভীষণ রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ করিতে সঙ্মন্ত হইলেন। এই 
সভাগালনের জন্তই তিনি স্থীয় প্রাণ বিসর্জন' করিয়াছিলেন, তাহা 
সকলেই অবগত আছেন । 

অভিষেকব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতক- 
পরিমাণে বিশ্মযজনক বিয়া বোধ হয়। অভিষেকের প্রান্কালে' 
এইরূপ আভাষ পাওয়া যায় যে, তিনি স্বীয় আসনসৃতুর 
পূর্বাতাধ পাইয়াঁছিলেন তাহার শরীর জীর্ঘ হইয়া! পড়িয়াছিল 
এবং কতকগুলি প্রান্কৃতিক ছূর্লক্ষণ তাহার অস্ত:করণে তয়ের 
সঞ্চার করিয়াছিল . ভজ্ঞন্ত তিনি স্রো্ঠ পুত্রকে, মিংহাসনে 








৬ এন কথা | 


স্পা পি সিপিপাশিসর্প৮১7০ পা? শা ৮ ৩৬ শিিপাসিত ১০০ ৯০১৭১ 


স্থাপিত করিবার ভন্ত আপ্রহারিত সযাছিলেন, তাহা 
“বিপ্রোধিতশ্ট ভরতো য|বদেব পুরাদিতঃ | 
তাবদেবাঠিযেকন্তেপ্রাপ্তকালে। মতো মম |1৮ 
ভরত অযোধা! হইতে দুরে খাকিতে থাকিতেই অভিষেক 
মম্পরন হইয়া যায়, ইহা আমার অভিপ্রায় এই কথার সনর্থন, 
জন্ত রাজ! বলিয়াছিলেন-.- “যদিও ভরত ধর্ধ্ীল, জিন্তেজিয়ি ও 
সর্বদা গোষ্টের ছন্দানবর্তী, কিন্তু ধণ্মনিষ্ঠ সাধুবাক্তিরও চিন্ত 
বিচলিত হইতে পারে,” এইরূপ আশঙ্কা দশরধের কেন হইয়াছিল, 
তাহার কারণ বিশদন্ধুপে বুঝিতে পারা ধায় না। ভরত এবং 
শত্রু মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেখানে মাতুল অশ্বপতি- 
১ পুত্রন্নেহে পালিত ভইয়াও-- 
“তত্র!পি নিবদস্তৌ তে তর্গামা:ণী চ কামতঃ। 
ভরাঙনৌ শ্বরতাং বীরো বৃদ্ধ দশয়থং নৃপম্‌।* 
মাতুলালয়ের বিবিধ ভোগসম্ভারে পরিতৃপ্ত হইাও তাহারা 
সর্ধদা তরাতৃদধয় ও বুদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিদেন।” পিতৃবংসল 
এবং ভ্রাত্বৎ্সল ভরতের প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ 
পাওয়া যায় না। এদিকে জনকরাচাকে ও অস্বপতিকে তিনি 
অভিষেকৌোত্সবে নিমন্ত্রণ করিলেন:না ; শুভব্যাপার শেষ হইলে 
তাহারা শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথা বলিলেন। এইভাবে 
ত্বরান্বিত ও সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে নত হইলেন? 
ষেন কোন অমঙ্গলের ছা! তাহার সুখে পতিত হইয়াছিল; ভাবী 


দশরথ । ৭ 


শপ পাপা পপি পাশ 


অনর্থের পূর্ধাভাষ যেন অলক্ষিতভাবে তাহার মনের উপর ক্রিয়া 
করিতেছিল ; কোন অণ্ুভ গ্রহের ভাড়নায় যেন তিনি রাষাি- 
ষেকের অচিস্তিতপুব্ব বি্নরাশ্ি স্বয়ং আশঙ্কা দারা আকর্ষণ করিয়া 
'আনিলেন। ভরত্রকে আনিয়া এবং আ্ীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া 
এই বাপারে প্রবৃত হইলে, এন্ধপ অনর্থ ঘটিবার' সম্ভাবনা থাকিত 
শা ভরত উপস্থিত থাকিলে কৈকেরীর বড়া বার্থ হইভ। 
কৈকেয়ী ঘে এইকপ অনর্থের সুচনা করিবেন, তাহা দশরথ 

কখনও চিন্তা করেন নাই; কৈকেয়ী, দশরথকে বারংবার বলিয়া- 
ছেন, তাহার নিকট ভরত এবং রাম একরূপই গ্রীতিভাজন | 
রামচন্দের ধর্শশীলতার কত প্রশংসা কৈকেদী বছবার রাজার 
নিকট করিয়াছেন। + মগ্থরা, কৈকেরীকে উত্তেজিত করিবার 
অভিপ্রায়ে যখন কুদ্বস্বরে রামের অন্ভিষেক সংবাদ তাহাকে 
জাগন করিন, তখন প্রফুজমনে কৈকেমী স্বীয় কঠবিলদ্িত বছ. 
মূলা হার মন্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থ্রার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন__ 

“রামে ব| ভরতে বাং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। 

যথা বৈ জরতো| মাগ্তণা ভূয়োহপি রাঘবঃ। 

কৌশলা।তোইতিরিকং চ মম শুজষতে বহু। 

রাজাং বদি হি রামণ্ত ভরতন্তাপি তত্তদা।* 


রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র প্রভেদ দেখি না, ভরত 


ঈ* অবোধাকাও। ১২ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক। 
1 জন্যোধ্যকাও, ১২ খাধাত। ২১ প্লোক। 


সপাসপসিপ১ পাপী, 





৮ রামায়ণী কথা। 


৯ পাপ িপিপ০০ ৯  অিাপািপপা ০৮ 


এবং রাম আমার নিকট ভুল্যরূপ ; কৌশল্যা হইতেও রাম আমার 
প্রীতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়! থাকেন। রাজ্য রামের 
হইলেই ভরতের হইল 1” 

ধিনি রাজার গোচিরে এবং তাহার অগোচরে রামের প্রতি 
এইরূপ সরল স্েইভাবাপন্না, তাহাকে দিয়া রাজা কেনই বা আশঙ্কা 
করিবেন! এই দেবভীবাপন্ স্থখ-শাস্তিময় পরিবারে এক বিক্ৃতাঙ্গী 
দাদীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রবেশ করিয়া, সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি 

1 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাঙা প্রসুল্নমনে কৈকেমীর 
গুহে গমন করিলেন; তখন সন্ধাকাল উপস্থিত__কৈকেরীর প্রাসা- 
দের পারে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী জপুষ্পবন্পরীর 
উপর অস্তোম্থুখ হর্যোর কিরণ আসিয়! পড়িয়াছিল। : কৈকেয়ী 

-পপ্রিয়াহী” প্রিয় কথার যোগা। সুতরাং__ “শরিরমাখযাতুংশ 
তাহাকে রামাভিষেকের শ্রিয় সংবাদ দেওয়ার জন্ত রীজা 
আশ্রাহানিত হইলেন । 

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজা তাহাকে শয়নগৃহে না 
পাইয়া ও তাহার ক্রোধের সংবাদু শুনিয়া! উৎকঠিত হইলেন। 
 কোধাগারে প্রবেশ করিয়! তিনি যে দৃহ্ত দেখিলেন, তাহাতে 
তাহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল। কৈকেয়ী তাহার সমস্ত তুষণ 
ছড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত হইরাছে, পু্মালযগুলি 
হস্তিদস্ত-ির্টিত খট্টার পার্শে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। সংযত 
কেশপাশে মানিনী সুলুষ্ঠিত বতার স্যার পড়িয়া রহিযাছেন। 


দশরথ | ৬ 


রাজা আদরে তাহার কেশরাজি স্পর্শ করিয়া বলিলেন-__”কেহ কি 
তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া 
থাকিলে রাজবৈদাগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিষুক্ত হইবেন, 
কোন দরিদ্র বাক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে ?- 
“আহক ছি মদীয়াম্চ সর্ষে তব বশানুগাঃ” 

আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন; তুমি 
যাহা টাই বল, আমি এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিয়া 
তোমার প্রীতি উৎপাদন করি।-_ 

শযাবদাবর্জৃতে চক্র তাবতী মে বহন!” 2 

“হুর্যামগুল বসুন্ধরা বে পর্যাস্ত আলোকিত করেন, সেই 
সমস্ত রাজাই আমার -অধিকারভুক্র"__স্থত্রাং জগতে ভোমার 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই। 

তখন সুযোগ বুঝিয়! কৈকেয়ী ছুই বর চাহিলেন। রাজা তাহা 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । “আমি রামাপেক্ষা জগতে কাহাকেও 
অধিক তালবামি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম। 
তুমি যাহা চাহিবে দিব ।” ছুলন্ 

'কৈকেরী কি চাহিবেন 1,.হয়ত “সাগরনেঁচা মানিকের 
একটা কন্ঠী কিনা অপর ,কোন মৃল্যবান্‌ অলঙ্কার, রমদীগণ ইহাই 
লইয়া আবদার করিয়া থাকেন; আর এই গুভদিনে কৈকেয়ীকে 
তাহা অদ্য হইবে না । রান বিশ্বস্তঘনে ক্সকুতোভ়ে প্রতিশ্রুত 

ক্ষ নিশ্চলতানে ধীরে ধীরে তাহাকে দুইটি ঘোর 









১০ রামায়ণী কথা । 


শি পা্পিপিস্পিসপাং 





স্পা সশনাস্পী পা শিপ পাপা, পাস এই এ এ 5৯০৯ 


অপ্রিয় কথা গুনাইলেন--ভরতের অভিষেক ও চতুর্দশ বৎসরের 
জন্ঠ রামের বনবাস, এই ছুই বর। 

রাজা কিছুকাল কৈকেয়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহ! 
কি দিবাস্বপ্র না চিত্বমোহ ? তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া পড়িল। 
যে সুন্দরীর কেশপাশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত স্নেহমধুর 
কথা বলিতেছিলেন, তাহার সেই কুঞ্চিত কেশরাজি তাহার নিকট 
সুর বাগুরা বলিয়া বোধ হইল; বূপদী 'কৈকেয়ী তাহার নিকট 
ভরষ্করী বলিয়া প্রতীয়মানা হঈলেন। বাথিত ও বিক্লুব দৃষ্টতে তিনি 
কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন-_-ব্যান্ীং ৃষ্টা যথা মুগ?” 

'মৃগ যেরূপ ব্যানত্রীর প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজা 
কৈকেম়ীকে দেখিয়া তদ্রূপ আতঙ্কিত ইইলেন |” 

“হুশংসে, রাম তোমাকে সর্ধদা জননীতুলা গ্সেহ ও শুশ্রষা 
করিয়া আসিয়াছেন, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা 
করিতেছ? আমি কৌশলা, স্ুমিত্রা এমন কি অযোধ্যা 
অধিঠিত রাজলক্ীকেও বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন আমি 
জীবনধারণ করিতে পারিব না। 

-"ভিষ্ঠেলোকো বিনা সুধা শত্তং বা সলিলং বিনা।' 

র্যা ভিন জগ ও জল ভিন্ন শস্ত বীচিতে পারে',--কিস্ত রামকে 
ছাড়িয়া আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ । এই সকল কথা 
বলিয়া কখনও রাজ! কুদ্স্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্ন! করিলেন, 
কখনও করতালি হইয়। কৈকেয়ীর পদে পতিত হইলেন । কিন্তু 
কৈকেীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্ত হইল না; ভিনি তুদধস্থরে বলিলেন, 


দশরথ | ১১ 


মহারাজা শৈবা সন্যরক্ষার ডন্থ স্বায মাংস শ্রেন পঞ্গীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন, সভাবদ্ধ হইয়া অনর্ক তাহার চক্ষু উৎপাটন 
করিয়াছিলেন, সমুদ্র সঠাবন্ধ থাকাহে বেলাভূমি আক্রমণ করেন 
না; তুমি নদি সার্ক না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ 
করিয়া গ্রাণতাগ করিব ।” মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হা! 
পড়িলেন; অন্ভিবেকোৎসবে আমন্ত্ি 5 হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে 
রাজগণ আগত হইরাছেন; বহু বদ্ধ গুণবান্‌ ও সঙ্জনগণ একক 
হইয়াছেন, তীহা্দগকে লইয়া কলা বে মহতী সভার অধিবেশন 
হইবে, ভিনি সেই মভার উপস্থেত হইবেন কিনপে ?. ক্সাঁর ডগতে 
তিনি কাহাকেও দুখ দেখাইতে পারিবেন না 7 মানী-বাকির 
অপমান মৃত্াতুলা » মহানান্ত রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বতের 
নায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ শাহ ভুলুষ্িহ হইবে | এক দিকে 
এই ঘোর লজ্জা,-অপর দিকে চির-স্েহময়, অনুগত ভূর তায 
বশ, প্রিয়তম ছোষ্ট পুজের ইন্দীবরনুন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া, 
দশরথের হৃদয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল। নক্ষত্রমালিনী নিশা 
জ্োৎসা-সম্পদ্‌ বিভুবিতা হইয়া শোভা পাউতেছিল; রাজা অশ্র- 
সিজ দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিয়া ককগাঞ্জলিপুর্বক বলিলেন,-- 
“ন প্রভাতং অয়েচ্ছাযি দিশে নকগত্রভৃষিতে” 

“হে নক্ষত্রমযী শর্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না”। 
প্রভাত দেন এই লচ্জা ও শোকের দৃশ্ত ভগৎ সম্মুখে উন্মোচন 
না করে, সঙ্গলনেত্রে বৃদ্ধ দশরথ রাজ! ইতাই সকাতরে প্রীর্ঘনা 
করিলেন কখনও পুণাস্তে পতিত যযানতির ন্যায় শিনি কৈকেরীর 


১২ রামারণী কথা। 


পি পা পা পা্পাপিসপিপা পিসির ভাসা পাশা পাপা পপি ১০০ ৯৮৯৩০ 


পদতলে পতিত হইলেন ; গীত শক পুন হইয়! মুগ যেরূপ মৃত্যু 
মুখে পতিত হর, আজ দশরখের অবস্থা সেইরূপ। “কুগুলধর 
স্থপকারগণ ধাহার মহার্থ আহার্য্ের পরিবেশন করেন, তিনি 
কিরূপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্ত ফল খাইয়া বনে বনে বিচরণ 
করিবেন ! গরা্জকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরস্থখোচিত মৃত্ঠি 
কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইরা দরশরথ মুহাগান হইলেন, তাহার 
ইদয়ে শেল বিদ্ধ হইল | 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল; 
ক্দিয আমধূর গান ধরিল? মুমূরু বাক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত 
পৌছিয়াও পৌছে না, হতভাগা দশরথের আজ সেই অবস্থা) 

তখন বশিষ্ট অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া দ্বার 
দেশে দণ্ডায়মান; রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর সিরা শন 
শীঘ্র ছুটিয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত 
হইতেছে । বশিষ্ঠের আদেশে ুমন্তর রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান 
করিবার জন্য ত্সকাশে উপস্থিত হইলেন; সংজ্ঞাহীন রাজা তখন 
কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন ;--- 

পধর্মবন্ধেন বদ্ধোহস্সি নষ্টা চ মম চেতদা 
জোটটং পুজং পরিক্সং রামং প্রষট ১মিচ্ছামি ধার্ছিকং 1” 

'আমি ধন্মবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হইয়াছে, আমি 
আমার ধর্মাবৎসল জোস্ঠ পুত্র প্রিয় রামচজ্্রকে একবার দেখিতে 
 ইচ্ছাকরি।' 
এই সময়ে সুমন্ধ আসিয়া বলিলেন, ভগবান বন ক্স, 


দশরথ | ১৩. 


পা ৭ ৪ 





পাটপাপাসপন পাপা পপি এত পালা 


বামদেব, জাবালি প্রস্ৃতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, 
মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন| গুফমুখে, 
দীননয়নে রাজা স্ুমন্তরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত, দশরথের 
এই করণমৃত্তি দেখিয়া, কৃতাপ্লি হইয়া সকাতরে তাহার আদেশ 
জানিতে দাড়াইয়া রহিলেন, তখন কৈকের়ী বলিঞ্জেন,-_ 

“হমন্ত্র রাজা রজনীং রামহযসমুত্হকঃ। 

প্রজাগরগরিত্রাপ্তো নিদ্রাধশমুপাগতঃ 1 

'সথমন্ত্। রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ 

করিয়াছেন, এচন্ বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন-_ 
“ভুমি রামকে শীঘ্র লইয়া মাইস 1” কৃতাঞ্লিবন্ধ সথমন্্র বলিলেন__ 

“জশ্রন্বা রাজবচনং কথ: গচ্ছামি ভাগিদি” 
“রাস, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব ?” 
তখন দশরথ বলিলেন--“নুমন্্ আমি সুন্দর রামচন্ত্রকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি, ভূমি তাহাকে শীন্র লইয়া আইস 1” 

এই সময় হইতে মহারাজ দশরখের শোকোচ্ছাস আর ভাষায় 

প্রকাশিত হয় নাই, নীরবে নেত্রলে আপন,ত হইয়া তিনি কখনও 
সংস্াশূন্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কখনও সকাতর অর্থশূনাদৃষ্টিতে 
চতুঙ্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন। যখন রাম আসিয়া প্রণাম করিয়া 
দড়াইলেন, তখন 'রাম'-_-এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া, দীন- 
তাবে অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, রামের মুখের বকে চাহিতে 
পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে প রিলেন না। যখন 
রাম বনবাসের প্রতিষ্রতি পালনে শ্বীক্কত হইয়া, কৈকেয়ীকে 





১৪ রামায়ণী কথ! । 


সপ পা পথ ৮৯ ০৯ ৯০ পপ পা পলা পার পি পোপ ৯৫৯০৮ পা ৯ 
র্‌ 


আশ্বামিত করিতেছিলেন, তখন দশরথ মৌন এবং বিমুটভাবে 
সকলই গুনিতেছিলেন, তাহার দিকে চাতিযা রাম, কৈকেয়ীকে 
বলিলেন, “দেবি, ভুমি উভীকে আঙাস গ্রদান কর, উনি কেন 
অধোমুখে অশ্রু বিনর্জন করিতেছেন!” ঘখন রাম বলিলেন, 
“পিঠা প্রতাক্ষ রেবত, আমি তাহার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে 
পারি, সমুদ্রে প্রাণ বিসজ্জন করিতে পারি” হখন সেই বিষনিত্রিত 
অমৃততুলা নেহ মধুর অথচ মন্মচ্ছেদী বাকা শুনিয়া, শোকাতুর 
ভা মংভ্ঞাশৃন্ত হইয়া! পড়িলেন। রাঁমকে বনে যাইবার জন্ট 
তবরাস্থিত করিয়া কৈকেরী বলিলেন, “রাম, ভুমি ইহার নিকটে শী 
শীত বিদায় লইয়া যে পর্যন্ত বনগমন না কারবে, সে পর্থা্ত ইনি 
স্বান ভোডন কিছুই করিবেন না|”. এই কথ! শুনিয়া উচ্চৈস্থেরে 
কাদিতে কী্দতে মহারাজ দশরথ শবা। হইতে ভূভলে পড়িয়া 
অজ্ঞান হইয়া রহিলেন ; মহিষীগণের আরশ তাহার কর্ে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা বখন চীঙ্কার করিয়া বগিতেছিলেন,- 
অনাথ জনত্তা ্য চুর্বলশ্ত তপস্থিনং । 
যা গতিঃ শরণং টাসীৎ স নাথঃ ক সু গচ্ছতি ৪৮ 

অনাথ ও দুব্ধল বাক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি্রামচন্ত্ 
আজ কোথায় যাইতেছেন”__ তখন সেই-_প্ক গচ্ছি” স্বরের 
প্রতিধ্বনি রাডার হদয় তত্্ী হইতে উত্থিত হইতেছিল। রাজা 
ুদ্ধিশৃন্ঠ* বলিয়া যখন তাহারা কাদিতেছিলেন, তখন দশরথের 
মুখমণ্ডল নয়নভলে প্লাবিত ইইতেছিল। ৰ ও 

রামচজ মাতার নিকটে বিদায় লইলেন; লীত্তা ও লক্ষণ সঙ্গী 


এরি ১ 


লাতিনা, 5০০৫৯ পাস ৮৯-১৮০৮৫৮% ৭০০ পপর সপ পিপাসা সপন লাস পা 


হইলেন, তখন তিনি বিধায় : লবার জন্য পিত্সকাশে উপস্থিত 
কইলেন ; জুমন্্র রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন 3. 
স সভাবাকা ধন্ধ সর গাস্তীধাৎ সাগরোপমঃ । 
আকাশ ইব নিষ্পক্কো।.নরেন্ঃ প্রতাবাচ তম্‌ ॥ 

“সে সন্যাবাকা পশ্মাত্ব। সাগরসদূশ গন্তার লহ আকাশের 
হায় নিফলঙ্ক রাভা দশরথ স্মন্ত্রকে বলিলেন, «আমার সমস্ত 
মহিষীবগকে লই আঙ্ম, ঘাম তাভাদগের সঙ্গে একত্র হইয়া 
রামটন্দ্রকে দর্শন করিব 1৮ সমস্ত রাজমহিবী উপস্থিত তইালেনঃ 
তখন রামচন্জ্র গ্রহে প্রবেশ কহিলেন্ননরাজ। দুর হইতে কৃতাঞ্জলি- 
বন্ধ রামকে আনতে দখিয়, শোকাবেগে আদন হছে উঠিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন, এবং অজ্ঞান হয়া পড়িলেন, 
তখন মহিষীগণ তাহাকে প্ঘরিয়া দাড়াইলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাঁকে 
বনগমনোদাত দেখিয়। তাহারা শোকার্ত হইরা কাদিতে লাগলেন । 
ভ্ষণধ্বনিমিশ্রি ও “হাহা রাম ধ্বনি” প্রাসাদ প্রণ্তধ্বনিত করিল । 
মহ্যীগণ রামলক্ষণ ও সীতাকে বাহুধদ্ধ করিয়া, বিবৎস! দেনুরস্ায় 
কাদিতে লাগিলেন । অশ্রচক্ষু রাডার সংজ্ঞালাভ হষঈটলে, রামচন্দ্র 
সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে বনে যাইবার অন্থ্মতি প্রার্থনা করিলেন । 
রাজা কাদিতে কাদিতে রামচজ্রকে বলিলেন,-- “ভস্মাগ্রিতুল্য ছন্ন 
স্ত্রী ্বারা চালিত হইয়। আম অশক্ত হইয়া প ডিয়াছি,আমি বরদানে 
মোহিত, তুি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজা অধিকার কর।” 
রাম বনগমন্রে ছুঢ় সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে, রাজা পুর্ধার 
বলিলেন--“হাত, তুমি বনে গন কর, শীঘ প্রত্যাবর্তন করিও, 


১৬ রামায়ণী কথা । 


আমি তোমাকে সভাতষ্ট হইতে বলিতে পারতেছি না_ তোমার 
পথ ভশৃন্ত হউক । আমার একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় 
থাকিয়া যাও, আমি এবং তোমার মাতা একদিন তোমার চন্ু- 
মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়। লইব এবং ভোমার সঙ্গে একত্র 
বসিয়া আহার ক্ষরিব ।৮ 

রামচ্জ “অদাই বনে বাইব” বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, স্ৃতরাং 
ছিনি রাজার অন্থরোধ রক্ষা করিলেন না ।" কৈকেরী যে তাহাকে 
'বলিয়াছিলেন_-“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা স্নীনভৌজন 
করিবেন না” সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্তাতুলা দারুণ কথার মনে 
নিরতিশয় কষ্ট পাইয়া, রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন বাগ্রতা 
দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত হইলেন না । বৃদ্ধ রাজা আর 
সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধো কিছু আহার করিযবা- 
ছিলেন বলিয়! জানা বাঁয় নাই। 

তৎপরে রাম, কৈকেয়ী-প্রদন্ত বন্ধল পরিয়৷ ভিখারী সাঁজিলেন। 
রাজা, ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া! কাদিতে কাঁদিতে অজ্ঞাম 
হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ সচিববৃন্দ আর সহা করিতে পারিলেন না, 
তাহার তীব্র ভাষায় কৈকেয়ীকে ভতসনা করিতে লাগিলেন । 
মন্ত্র হস্ত বারা হস্ত নিশ্পেষণ করিয়া, দত্ত কটমট ও শিরঃ-কম্পনের 
সহিত কৈকেয়ীকে পতিত্রী ও কু্রী বলিয়া গালি দিলেন এবং 
বলিলেন, "যে মহারাজ পর্বতের ন্যায় অটল, তিনি বালকের ভয় 
আর্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা দেখিয়াও কি অস্তৃতপ্ত 
হইতেছেন না 1” 


টিন ১৭ 


2৫০৯৮ কত তপতি পাস সি পলা ভিসা লনা সারা 


তর ছি হি নরীণা নাট বিশ তেশ 
“স্বামীর ইচ্ছ। রমণীগণের নিকট কোটি পুলের অপেক্ষাও অধিকতর 
গণা।” আপনি দেবতুল। স্বানীকে বব করিতে জাড়াইয়াছেন ? 
বিচ বি লেন, 

“নহাদন্ন।ং মহ্থাং পিতা রতঃ শাস্তুমিচ্ছতি। * 

হয়ি ব| পুর্রবন্স্তং যদি জাতো মহীগতে: ॥ 

যদাপি হং স্িতিভল[লগগনং চোৎপতিষাতি। 

শিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সেহমাগ। ন করিষাতি ॥” 

ভরত এহ রাজোর শাসনভার এ্রণ করিবেন না, তিনি যদি 
দশরথ হতে জাহ হইর। থাকেন, তবে তুমি কিঠিভল হইতে 
আকাশে উত্থিত হইলে৪ গিউবংশচরিত্রজ্ঞ ভর 5 অগ্তরূপ আচরণ 
করিবেন ন!।” কৈকেনী অনমগ্জের উদাহরণ দেখাইরর। রাজা 
দশরথকে তিরক্গার করাতে রাজা বিননা হইয়া মশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন । মহারাজের এই শবস্থ। দশনে বাথি ত হইয়! অহাসাত্র 
সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জ সম্বন্ধীয় তাহার ত্রম গ্রদশন করিয়া 
দিলেন। এইনপ বাগ্বিতগ্ডা্ রাজগুহ আকুল হইরা উঠিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল সুহৃৎ ও আত্মীয়বগের যাত্ে কিছুমাত্র 
বিচলিত বা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়। কৃতাঞ্জলি পূর্বক 
বারংবার রাজার নিকট বিদান প্রর্থন। করিলেন; ভ্রাতা ও স্ত্রীর 
সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি বনলাত্র! করিলেন, হখন আমোন্যা- 
বাসীগণ তাহার নন্মুথে এবং পশ্চাতে লম্বনান ও উন্মুখ হইয়া 
অশ্রত্যাগ করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে 
২ 


১৮ তামার ঠা | 


পিপিপি পা লাস পা আও পাপা পপি পাস ৩ তি ০ 


লাগিলেন। ্। শৌকাকুল চনসঙ্জের মধ্যে নগ্রপদে উন্মত্তের 
হায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন ;  কৌশল্যাও সেই 
সঙ্গে অসম্বুত ভুলুস্তিত অঞ্চলে চীতৎকার করিয়! কাদিতে কাঁদিতে 
 চলিলেন। যাহার রাজপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও 
সৈশ্তবুন্দের সমারোহ উপস্থিত হই, সেই রাজচক্রবর্তীর এই 
উন্মন্ত অবস্থা দশনে গ্রজাগণ বাথিত হইল, ভাহারা সরিয়। ঈাড়াইল, 
কিন্তু বারণ করিতে সাভসী হইল না । বসের উদ্দেশে যেরূপ ষেন্থু 
টুটিরা বার, রাজা ও মহিষী সেইরূপ ছুটিলেন ; ছা! রাম” বলিতে 
বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাহার রাজপথের ক্করের উপর দিয়া 
বাইতে লাগিলেন | রাজা বামকে আপিঙ্গন করিবার জন্য বাছু 
প্রসারণ করিয়া "রথ রাখ, রথ রাখ" বলিতে লাগিলেন | রাম 
হমন্ত্রকে বলিলেন, “মামি এই দৃষ্ঠ দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত, 
তুমি শীন্ত রথ চালাইয়া লইয়া বাঁও 1” 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভূতি হইল । রাজা ধুলিশষায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন,--প্রজাগণহাহাকার করিতে লীগিল। চৈতন্লীত করিয়া 
দশরথ দেখিলেন, তাহার দক্ষিণপার্থ্ে কৌশলা এবং বামপার্থে 
কৈকেক়ী ) হিনি কৈকেমীকে বলিলেন, “আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ 
করিলাম । তুমি আজ হইতে আমার স্ত্রী নহ।” তৎপর করুণ 
কণ্ঠে বলিলেন-“ছ্বারদশিগণ, আমাকে শরীর রাম-মাতা! কৌশল্যার 
গৃহে লইয়৷ যাও, আমি অন্তত্র সাস্ত্না পাইব না” পুত্রদ্বয় ও 


(রাজবধূবিরহিত শপানতুক্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা বালকের সায় 


দশরথ । ০১৯ 


স্তিমিত পপি পতিতা ৯ সপন সিল দপস্পীপিপি পাপা এপি তত সিসি ৩ পলা সিসি লালিত 


উচ্চস্বরে কাদতে রারিতেন। রাত্রে দশরখের হজ আসিল, 
কিন্তু অর্ধরাত্রে ভাগিনা উঠিয়া কৌশলাাকে বণিলেন_-"্আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি মা, পামের রখের পম্চাতে আমার 
দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পা নাই, তুমি আমাকে 
ভন্ত দারা স্পশ কর” 

ছয় দিন পৰে সুমন্ত শহর বইয়! ফিরা আসিল। রামকে 
লইয়া রথ গিরাছেল* রামশৃন্ঠ রথ দশনে অবোধণবাসীর হৃদয় 
বিদীর্ঘ হউল | মন্থর দেখিলেন, অসোপগার হ হরিত্ছদ হ্ামণ তরু 
রাজ নেন আানঘুগে ছাড়াইয়া রহয়াডে। কুহ্নমকুণ গুচ্ছে গুচ্ছে 
শু হইয়! আছে, গল্পবাস্তুরালে অস্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ 
করিরাছে, পল্টী গণি গষ্িহ পঞ্ে, দৌন জঙ্যা নীড়ে বিছা আছে, 
মুলবদ্ধ থাকাচত তরুগুল হামের সঙ্গে বাহঠে পারে নাই, কেন্ত 
তাহাদের শাখা গলব বেন সেই পথে উন্ুখ হইয়া আছে | হচ্ষা- 
সমূহের শেখর ও বাহায়নে অযোশ্যাবািনীগণের সুন্দর চক্ষু শৃল্ত- 
রথ দেখিয়া মুহুমূহু জদ্ভারাকুণ হইয়া! উঠিতেছে । “রামকে 
কোথায় রাখিয়া আমলে” বলিয়া গ্রডাগণ সুমন্ত্রকে সজলচক্ষে 
প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়। বাপপূর্ণ চক্ষে সুমন্র রাঁগুসকাশে 
উপস্থিত হইলেন | রাষ্ডা তাহার স্থর গুনিবানাত্র অজ্ঞান ইইরা 
পড়িলেন ৷ মহিষীগণ কাদ্দয়া বলিতে লাগিলেন “ঠোমার প্রিয়- 
তম রামের সংবাদ লইয়া নুমন্্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন কিছু 
জিজ্ঞাসা করিভেছ না?” 

কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ 


২০ রামায়ণী কথা । 


সি? পপ ২৭-৮২-4০৯2 ৮৮ ০২৮০৮০০০৮১৮, ৪৯০ পার্পা পা ২০০১৫৯০০৮৫৯, ৮৭ পল ০৭ 


করিলেন এবং বলিলেন “প্রশ্রবণ সান্মিধো করিশীবকের ন্যায় রাম 
ধুলি-বিলুষ্ঠিত হইয়া হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কান্ঠ বা 
্রস্তরখণ্ডের উপর শিরোরক্ষা করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, 
প্রাণে ধুলিময় গাত্রে কটু বনফলের সন্ধানে ধাবিভ হইবেন ।” আর 
কিছু বগিতে পারি'লন না, অজঙ্র অ্-বিসঙ্জন পূর্বক সুমন্ত 
বলিলেন, “আনাকে শাপ্র রামের নিকট লগ নাও, আম রাম 
ভিন্ন দুইৃত্তকালও বীচিতে পারিব না; আগার মৃতু নিকটে, ইতা 
হইতে আর কি ছুঃখের বিষয় হইছে পারে দে আনি এই দুঃসময়ে 
রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না) 

কৌশনা রামের জন্য অনেক বিলাপ করিলেন, বাত্রিতে ভিনি 
অপহা হৃদয়ের কট রাগার প্রতি ছু' একটা কটুবাকা প্রয়োগ 
করিলেন ;দশরথ নিগের অপরাপ নিজে ঘত বুঝ্ধিরাছিলেন, এ 
কেহই বুঝেন নাই, কৌশলার কটুক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহাযভাবে 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কাদিয়া করঞ্গোড়ে কৌশল্যার নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষ! করিলেন; হখন পশ্ষপ্রাণ। সাধ্বী কৌশলা। তালর 
পদ তলে লুষ্ঠি ও হইয়া স্বায় অপরাধের ভন্ত বহুবার মার্জন! ভিক্ষা 
করিলেন। আশ্বস্ত হইয়া মহারাজ একটু নিদ্রত হইয়া পড়িলেন। 
তখন হৃর্ধাদেব মন্দরণ্ি হইয়া আকাশ-প্রান্তে চলিয়া পড়িয়াছেন 
এবং ক্লান্তিহারিণী নিদরাকে অথদুী স্বরূপ প্রেরণ করিয়া নিশীথিনী 
শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় স্থীয় স্সেহাঞ্চলে 
আবরণ করিয়া লইয়াছেন। 

কিছুকালের মধো দশরখের ভক্তরা ভগ্ন হইল) গভীর দুঃখে 


০:2৮ 
টি ০০ ১৯০০ 
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পস্পাক্প পা সপাসিস্পি ভা পাসিণ অসি সাসাসপসপিসপাসপিসপস পপি 





পড়িয়া লোকে তনকভন লাভ করে; হৃদয়ে অমানিশির ভুলা 
শোক, নৈরাস্ত বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে 
সেই জ্ঞান আইসে না। পরিতপ্র দশরথ আজ সপ্তদিবস উৎকট 
মৃত্ঠাবা তলা সহা করিয়াছেন, আজ তাহার জ্ঞানচ্্ু উন্মুক্ত হইল 
তিনি স্বীয় কম্মফল শ্রীতাক্ করিলেন । এই “কষ্টের জন্ট তিনি 
নিজেই দায়, আগ কে দেন তাহাকে নিংশনে বুঝাইয়া দিল। 
“হনি কৌশল্াাকে কঁলিলেন “আজঅঠকচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মূলে 
ছল সেন করিয়া মুড বাক্তি শেষে ফল না পালে বিম্সিত ই, 
পলাশ কুল হইতে আমফল উদ্গত হয় না; আমিও স্বকশ্নের দ্বারা 
এই বিপদ আনয়ন করিয়ান্ছি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিহেছি, আমি 
যে তরু রোপণ করিয়াছিলাম, এ বিষময় ফল তাহা হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে” হখন অশ্রপূর্ণ চক্ষে গল্গদ কে দীরে দীরে রাজা 
£সই পুর্ববকািনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

হখন বধাকাল, বিল ও আ্রোতের জল উন্মাগগতি হইয়াছিল; 
পক্ষিগণ পক্ষপুট হতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপ পুব্বক পুনশ্চ 
কিয়ৎকালের ভন্য স্থিরভাবে বসিয়ান্ছল; সায়ংকালে ভেকগণের 
নিনাদ ও মৃছুনীরবিনুপতনের শব্দে বনস্তলী মুখরিত ইইতেছিল, 
গিরিনিঃস্থত আোহোজল গৈরিকরেণুসংনোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ 
করিয়া সপের সভায় বক্রগিতে প্রবাহিত হইতেছিল । সি্ধ মেঘ- 
মালা আকা,শর প্রান্তে প্রান্তে বিরাভিত ছিল, দেই অনি সুখকর 
বর্ধার সারংকালে অবিবাহিত বুবক দশরথ পন্ুহন্তে সরধুর অরণ্য 
বহুল পুলিনে মৃগয়া করিতেন্ছিলেন, প্রঅবণ হইতে খবিপু্র কু 


২২ রামায়নী কা 


শিপ সপ স৯০ 





/৯পাসপপাপাপপিশদ পাস 





৭ ৪বা 


জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ সেই 
শবখলক্ষ্যে তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকণ্ঠের স্বর 
শুনিয়া ভীত দশরখ যাইয়া! এক মন্দরবিদারক দৃশ্য দেখিতে পাই- 
লেন? কলদীর জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, জট! ধূলিতে ধূমরিত 
হইয়াছে,_ক্তাক্ত খুলিময় দেহে শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়ি 
আছে-:» 
পাংগ শোনিতদিদ্ধাঙ্গং শয়ানং শলাবেধিভম্। 
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমস্তদি ৪৮ 
আই বালক অন্ধ খষি মিথুনের ভীবনোপার, তাহারা আর্ত-কঠে 
শু পত্রের মর্শর শবে চমকিয়া উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক 
জল লইয়া আসিতেছে। দশরথ যখন সেই খষি ও তৎপড্রীর 
সন্নিহিত হইলেন, তখন ক্িগ্বকণ্ঠে খ্ষি বলিলেন, “পুত্র, ভুমি 
বুঝি জলে ত্রীড়! করিতেছিলে, আমরা তোমার জন্ত কত বাস্ত 
হইয়াছি,__ 
শ্বং গতিত্বগতীনাঞ্চ চকষুত্বং হীনচচ্ষুষাম্‌ * 
“তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু”_-তখন ভীত ও 
রুদ্ধকণ্ঠে রাঁজা বলিলেন, __ | 
ক্ষতিয়োহহং দশরথে| নাহং পূতরে। মহাক্ণ৮ 
আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, হে মহাত্মন্! আপনার পত্র 
নহি? তৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্- 
স্বরে বর্ণনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দড়াইয়া রহিলেন। 
যখন তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে মৃতবালকের নিকট রাজা 


থ। নত 


ররর কিতাকা কিক সদ 


তাহাদিগকে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার! যে বিলাপ করিয়া- 
ছিলেন, আজ দশরখের মর্শে মন্দ সেই নিদারুণ বিলাপ-গাথ। 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খাষি অশ্রচক্ষে পুজের দেহ স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন-পুত্র, আঙ্ত আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? 
তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাত্রিশেষে আর কাহার প্রিয়কঠস্থরে 
শান্ত আবৃন্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব? কে সন্ধ্যাবননাস্তে 
অগ্নি জালিয়া আমাঝে স্নান করাইবে ১ কে আর শাকমূল ও ফল 
দ্বারা আমাদিগকে শ্রিয় অতিথির হ্যায় আহার করাইবে ? আম 
বদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, 'হবে তোমার এই ধর্শবীলা জন: 
নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর” 

খষি ও তাহার পরী পুত্রের সঙ্গে পুজশোকে অগ্নিতে প্রাণ 
বিসর্জন করিলেন) বছবৎসর হইল এই কর্ণ অনুষ্ঠিত হইয়ান্িল, 
আজ পুত্রশোক কি-_তাঁহা বুঝাইতে, সে কর্শের ফল দশরথের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল | 

কতক্ষণ পরে দশরখের জদয়ের বাথ। বড় বাড়িয়া উঠিল, 
তিনি কাদিতে লাগিলেন, এবং কৌশলাকে বলিলেন-_“আমাকে 
স্পর্শ কর, আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের স্যায় 
রামের কথা বলিতে লাগিলেন, “একবার ধর্দি রাম আসিয়া 
আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই স্পর্শ পরম ওষধির ন্যায় আমাকে 
জীবন দান করিত।” আঁবার বলিলেন,-- 

“তত কিং ছুখতরং বদছং জীবিতক্ষয়ে। 
মহি পল্টামি ধর্জঞং রাসং সভাপরাক্মস্‌ ৫ 


কি রামায়ণী কথা। 


তত সপ ৯ পা উপসপাইি ১৫৯৯ পাস হম পচ প৬ 


ইহা হইতে কষ্টের বিষয় আর কি থে মৃত্যাকালে ধম্মজ্ঞ ও সত্াসন্ধ 
রামচন্্রকে আমি দেখিতে পাইলাম না। রাম চতুর্দাশ বর্ষ পরে 
ফিরিয়া আসিবেন, পদ্মপত্রনত্র, সুন্দর-নাসিকা ও শুভকুওলধুক্ত 
আমার রামের চারু নুখমণ্ল যাহার! দেখিবেন, তাহারা দেবতা, 
আমি আর দেখিস্ডে পাইলাম না।” অদ্্াত্রে এই ভাবে বিলাপ 
করিতে করিতে "হা পুত্র” “হা রাম” এই শেখ বাকা উচ্চারণ 
করিয়া দশরথ প্রাণভাগ করিলেন । 

রাত্রি অতীতপ্রায়। তখন রাজপুরীতে বীণা ও মুরজ বাজিয়া 
উঠিয়াছে, পক্ষিগণ সেট ললিত কোাহলে যোগদান করিয়াছে । 
কাঞ্চনকুত্তে হরিচনদন-নিষেবিত জল আনীত হইয়! রাজার স্বানার্থ 
বধাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বন্দীগণ রাজার স্ততিগীতি আরম্ত 
করিয়াছে। রাজ। কোথায় ? ভিন অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়া গিয়া- 
ছেন, তাহার বাখি ত হৃদয় চিরতরে শাস্তলাভ করিয়াছে! 

দশরখের ্রদান বাপারে সণ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তিমি 
মতাসন্ধ ছিলেন, সত্য রক্ষ। করিতে মাইয়া প্রাণভ্তাগ করিলেন, 
কৈকেয়ীর বরযাক্কার সঙ্গে সঙ্গে তীহার প্রতি রাজার সমস্ত ভাল- 
বাসার শেষ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে পরিভাগ করিয়াছিলেন; 
তিনি অনায়াসে কৈকেমীকে ভাড়াই়। দিয়া রামকে রাজ্গাভিযেন্ত 
করিতে পারিতেন ; কিন্ত তিনি ঘোর স্ত্ণতার অপৰাদ বন্ধে লইয়া 
প্রক্কতপক্ষে সতোরই সেবা করিয়ানিলেন। তিনি কৈকেরীকে 
'কুলনাশিনী” “নৃশংসা" প্রভৃতি ছুই একটি স্থায়সঙ্গত কটুবাক্য 
বলিলেও কখনও তাহার মর্ধদ। লঙ্ঘন করিয়া অস্ভায়/অপভাষা 


দশরথ | ২ 


৯) পি পি পা প৯ পেস সপ ৩ পা পি ৯ 5 পট পাপ ৯৯ ০৪ প ২ তত ৪৭ লজ 


প্রয়োগ করেন নাই। কৈকেয়ীর মাতা স্বীয় স্বামি অশ্বপতির 
ভীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুমন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে সেই কথা 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশরথ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্বা পিতৃকুল 
উল্লেখ করিয়া কিংবা অন্ত কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি 
কটুক্তি বর্ণ করেন নাই । দশরথের চরিত্রে 'একটি রাজোচিত 
মর্ষযাদা, দৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত বালীকি-কথিত তত্সস্বন্ধীয় এই কয়েকটি 
বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবিহ্িত বলিয়া বোধ হয়-_ 

“স সহাবাকা ধর্ঘাস্বা গাতীর্ধাৎ স।গরোপমঃ 

আকাশ ইব নিষ্পক:-” 


রামচন্দ্রী। 


বাস্মীকি-অস্কিত রামচন্ত এক অতি বিশাল চিত্র। তুলসীদান, 

ও কতিবাস রামের তাম-ুদর পরবস্িদ্ রক্ষণ করিয়া 
তাহার বার ও বৈরাগোর মহিমা বর্জন করিয়াছেন। কৌশলা! 
রাষের বনবাসোপলক্ষে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 

'বিহেকুধাজমন্কাশ: ক হ শেতে মহাতৃ:| 

তুজং পরিধসঙ্কাশমুপাধায় মঞ্াবলঃ | 
রামচজ্র তাহার ইন্ধবড ও পরিধ তুলা কঠিন বাহ উপাধান 
করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বা গরিঘতুপ্লা কঠিন 
বলিতে কৌশলা| কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই, ভরত শৃঙ্নবের- 
পুতে রামের তৃণশধযা দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_ “ইসুদা-মূলে 
কঠিন, ্্ডিল-মি রামের, বাহু-িষপীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, 
আমি তাহ! চিনিতে পারিতে্টি।” স্তরাং রামচন্দ্র “বনী 
জিনিয়া জগ অতি স্থকোমল।” কিনা “কুল হাতে রাম বেড়ান 
কাননে” গ্রসৃতি ভাবের বর্ণন। দ্বারা ধাহারা তাহাকে ফুলের অব- 
তায়রপে কৃষ্ট করিয়াছেন তাহাদের চিত্তের সঙ্গে মহর্ষি অস্ত 
রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। 
: রামের বিশাল বন্ষ ও বন্ধের সন্ধি-্থল মাংসল, এজন্ঠ কৰি 
ঠাছাকে “গৃঢজক্র” উপাধি দিয়াছেন, তিমি-_-“সমঃ সমবিডক্তাল্স:” 
ঠাহার মহাবাহি বৃায়িত, তাহা উনযোড়শ বর্ষ বয়সে হাহ ভঙ 


২৮ রামারণী কথা। 
হি 258578568575-552425 


করিবার সামর্থা রাধিত | তিনি যেমন মহামতি তেমনই ষ মহা 
গুণশালী। তিনি স্বদষ ও পরদোষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক 
স্বজন ও স্বধশ্থের রক্ষয়িতা ও নিতা সংযমী। ভিনি পৃথিবীর ন্যায় 
ক্ষমাশীল, অথচ জুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠেন। এই মহদগুণ বমুচ্চয়ের উপর প্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়া তাহার 
টরিত্র অতি মধুর ও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ কদধ 
হইয়া তহ্থাকে ছুর্ধাকা বলিলে ঠিনি--“নোত্তরং প্রতিপাদ্দিতি” 
উত্তর প্রদান করেন না।-- 
নি শ্য়ভাপকারাণ।ং শতমপি আত্মধততয়া” 
উদ্দার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিশ্বৃত 
হন) তিনি বাগী ও পূর্বভাবী, শীলবৃদ্ধ ফানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ 
বাহার নিকটে সর্বদা সমূচিত শ্রদ্ধা পাঠীত। কনাধ্যবশতঃ রামচন্দ্র 
নগরের বাহিরে গেল,-- 
 শশপুনয়াগততা কুরে রখেন বা 
পৌয়াণ স্বগববন্নিতাং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ।” 
হস্তী বা রখারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্থজনবর্গের 
ভায় সাদরে কুশল কিজ্ঞাসী করিয়া থাকেন | 
এই রাজকুমারকে যখন মহারাজ দশরথ যুবরাজ-পদে প্রতিটিত 
করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল প্রীতি 
স্থচক “হলহলা” শব্ধ সমুখিত হইল। প্রজ্জাগণ একবাক্যে বলিল, 
অমিততেজা রামচজ্জের অভিষেকের তুল্য আননদ-দায়ক আমাদের 
আর কিছুই নাই।” 


বাষটন্জ ৷ ২৯ 


স্পা পপ পল পাপা সপাসিপাসপিসিপপাসি 


রামচন্জর অভিষেক-সংবাদে নিতান্ত হ্বষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহাকে একবার কৌশল্ার নিকট প্রকুল্ল মুখে অভিষেকের কথা 
বলিতে দেখিতে পাই,_-পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের ক 
হইয়া বলিতেছেন, 

“জীবিতঞ্চাপি রাজাধ তদর্থমভিক।ময়ে |” 

'আমি জীবন ও রাজা তোমার জন্যই অভিলষণীয় মনে করি'। 

দশরথ কৈকেদীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধগ্রশমনার্থ বাস্তু 
হইয়া নান! কথার মধো এই একটি কথ। বলিয়াছিলেন, “অৰধ্যো, 
বধাতাং কঃ?” হোমায় গ্রীতি-হেতু কোন্‌ অবধধাকে বধ করিতে 
হইবে? এই উক্ভিটী ভাব? অনর্গের পূর্বভাষ বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে। প্রকৃতই নির্দোষ বাকি মুত তুলা দও হইয়াছিল, 
সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ মহাকাৰো অশ্রর অক্ষরে 
লিখিত আছে । 

্রত্থ্যযে রামচন্জকে মন্ত্র রাজা্তা জানাইয়া কৈকের়ীর গৃহে 
আহ্বান করিয়া আনিলেন। রানচন্ত্র ও সী অভিষেক-সংকলে 
রাত্রে উপবালী ছিলেন । সীতাকে রামচন্্ বলিলেন, “আজ 
আমার অভিষেক, অন্বা কৈকেমীর সঙ্গে মিলিত হইয়! রাজা 
আমার মঙ্গলার্ঘ যেন কি শুভ অনুান করিবেন, এইট জন্ত আমাকে 
আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সখীকুল পরিরৃতা হইয়া কিছুকাল 
প্রতীক্ষা কর, আমি পীপ্্ আসিতেছি 1৮ 

প্রথরবেগশালী চতুরস্বগোজিত ব্যাধচন্াচ্ছাদিত সুন্দর রখ. 
রামচন্ত্রকে বহিয়া লইয়া! চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অন্ভি 


যেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে) গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-স্থল হইতে 
আনীত ঘটপুণ জল, সমুক্রের মুক্তা, ওভুম্বর পীঠ, চতুদস্ত সিংহ, 
পাত্র বৃষ, নানা তীর্থের জল, অলঙ্কৃতা৷ বেস্তা, বিবিধ মৃগ পক্ষী, 
ব্যাপ্তনত প্রভৃতি বিচিত্র উপকরুণসম্ভার অভিষেক-শীঁলায় নীত হই. 
তেছে। রাজধথবর্তী শত শত গবাক্ষের স্বর্জাল ভেদ করিয়া 
অযোধ্যাবাসিনী পুরবনারীগণের কৃষ্ণ চক্ষৃতারা তাহার উপর নিপতিত 
হইতেছে। রাজপথ জলসিক্ত ও পুষ্পাকীর্ণ হইয়াছে, এবং যেখানে 
সেখানে আনন্দোন্মিতত জনসঙ্ঘ তাহারই গুণ কীর্ভন করিপ্লেছে। 
অপুর ধ্রজবতী, দীপবুক্ষমালিনী, শুত্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যা- 
পুরী নৃতন শ্রী ধারণ করিয়। একখানি বচন আলেখোর গ্তায় 
. শোভ। পাইিতেছে। 
পক্টবস্ত্রপরিহিত, ভিবিন্ন! রা্কুমার আনন্দের 
একটি গুত্তলকার সায় পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া 
দাড়াইলেন। রাজ শুদ্ধ মুখে কৈকেরীর পারে উপবিষ্ট. ছিলেন, 
তিমি প্রা” এই ঈম্ষ ম মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে 
লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ ক হইতে আর কথা বাহির হইল না। 
তাহার অশ্র্মলিন লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে 
সাহসী হইল না। 
সহসা নিবিড় গহনপন্থয় পদ ছারা সর্পম্পর্শ করিলে পথিক 
যেরূপ চমকিয়! উঠে, রাম পিতার এই অচি্তিতপুর্ব অবস্থা দর্শমে 
সেইরূপ ভীত হইলেন । রাজার বিশাল বক্ষ. সধনে কম্পিত করিয়! 
গভীর নিখাল পতিত হইতেসছছিল, তাহার আকুল নয়ন জলভারে 











প্রামভঙ্জ। ১ 
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আচ্ছর হইতেছিল, রামচ্্ তালি হইয়া কৈকেরীকে বলিলেন, 
“দেবি, আমি অজ্ঞাতসারে পিপাদপদ্মে কোন অপরাধ করিয়া 
ধাকিলে,_“তবমেবৈনং প্রসাদয়” তুমিই ইহাকে আমার প্রতি 
প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হই মুহূর্ত-কালাত: 
ভীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার বেশন কায়িক বা 
মানসিক অন্থুখ হয় নাই ত? ভরত ও শত্র্॥ দুরে আছেন, 
আহাদের কিংবা আমারুমাতাদের মধ্য কাহারও কোন. অপ্ডত 
ঘটে নাই ত1 কিংবা দেবি, তুমি ত অভিমানভর়ে এমন কোর্স 
কথা বল নাই, যাহাতে তিনি. এরূপ আর্ত হইয়াছেন ?” 
কৈকেয়ী নিশ্চিতভাবে বলিলেন-- রাজার কোন ব্যাধি হয় 

নাই, হিনি কোন ছুংখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত ' একটি 
অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে ভাহা গ্রকাশ করিতে পারিতেছেন 
না। তুমি প্রিয়, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে যাইয়া ইহার বাণী 
নিঃত হইতেছে 'না-.. | | 

শতিয়ং ত্বামশ্রিয়ং ব্ত,ং বাণী নাস্ত প্রবর্ততে 1” 
গুত হউক বা অপ্তত হউক, তুমি রাজাদেশ পাঁলন করিস 
বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হও, তবেই তাহা বলিতে পারে, অন্তথা 
নহে।” রাষ ছুঃখিত হইয়া বলিলেন,__ : রা 

"আছে৷ হি, নার্সে দেবি ৰং সামীদুশং বচঃ। 

অহং ছি বনজ: পতি পাবকে। টি, 

ভক্ষছেযং বিষ তীক্ষং মক্জেযসপি চার্ণবে 8৮ ণ 


দেবি, তোমার এরূপ কথা আমাকে বলা উচিত নহে, আদি 


সিন পপি ত। 5 সত ০০ সপ লন 





পি রামায়ন কথা ] 


এসি এসিসিএ পিপি সস পাপা শা 


রা্ার আন্ধার এখনই অগ্মিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, বিষ 
খাইতে পারি, সমুব্রে পতিত হইতে পারি)” 

“বাজার আজ্ঞ। আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি গ্থাহা পালন 
করিব, প্রতিশ্রুত হইলাম, আমার বাকা ব্যর্থ হইবে না » 

সেই অভিত্যক কল্পে উপবাপী, পবিত্র পট্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ 
_ যুবককে কৈকেনী অকুষঠি হচিন্তে বনবাসাজ্ঞ। শুনাইলেন, “ভরত 
এই ধনধান্যশীলিনী অধোধ্যার রাজা হইৰে। তোমার অভিষেকার্থ 
আনীত উপকরণে ভাহার অভিযেকক্রিযা সম্পাদিত হইবে, আর 
তোমাকে অদাই চীরবাস ও জটা পরিয়া চতুর্দশ বতসরের জন্য 
বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই ছই বর দিয়া প্রা 
বাক্তির ন্যায় পরে তাঁপিত হইয়াছেন ৮... 

এই মন্মচ্ছেদী মৃত্াুলা বাকা শুনিয়। ব্লামচন্ত্র মহর্ভুকাল 
নিশ্চল থাকিয়া অবিক্ৃতচিত্ে বলিলেন, 

"এবমন্তয গমিধামি বনং বস্তমং ত্বিতঃ। 
জটাচীরধরে। রাজ; প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন ॥» 

তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞ! পালন ভন্ত 
বনবাসী হইব । আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারান্পূর্ববৎ 
আমাকে আদর করিতেছেন না কেন? দেবি, তুমি আমার প্রতি 
কুদ্ধ হইও না, আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, 
আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি প্রীত 
ইও। আমার মনে একটা মিথা! কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে 
নিজে তরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই; 


চার । ৩৩ 
০৯ ৯ পলিসি তি দি পাপা এ পল ৩ আসি এসি 


চহিলেই আমি রাগ, ধন, প্রাণ নী সকলই দিতে গা 1 পিতৃ- 
আজ্ঞায় রাজা তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে ? 
দেবি, তুমি উহাকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে মন্দ 
মন্দ অঞ্র ভ্যাগ করিতেছেন ! শবস্রগতি অশ্বারোহী দুতগণ এখনই 
ভরতকে মাতুলালয়্ হইতে আনিতে প্রেরত হউক” এই বাক্যে 
হষ্ট হইয়া কৈকের়ী তাহাকে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্িত করিতে 
চেষ্টা পাইলেন,-_পাছে খ্লামের মত পরিবর্তিত হয়, কিন্বা দশরথের 
মুখের কথা না শুনিলে রামচন্জর না যান এই আশঙ্কা; অশ্বকে 
যেরূপ কশাঘাতে ভাড়াইরা চালিত করিতে হয়, বনে বাইবার 
ডন্য রামকেও তিনি সেরূপ তাড়না! করিতে লাগিলেন-- 

*কশয়েব হতো খাজী বনং গন্তং কৃততুরঃ | 
“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলঘ্ঘ অন্থুমোদন করি না, 
রা তোমাকে জজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তঙজন্ তুমি 
মনে কিছু করিও না 1 

শ্যাবনং ন বনং বাতঃ পুরাদন্থাগতিত্বরন। 

পিতা] ভাব তে রাম স্ান্ততে ভোঙ্ষাতেইপি বা ॥* 

“যে পর্যন্ত তুমি শীঘ্র শীপ্র ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বনে না যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বা ভোঞ্জন কিছুই করিবেন না!” 
এই কথা শুনিয়া! হেমতৃষিত পর্যান্ক হইতে মহারাজ দশরথ অন্তাঁন 
হইয়া! ভূতলে পড়িয়া গেলেন । সৌমামূর্তি বিষয়-নিষ্পৃহ রামচন্দ্র 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও কৈকেয়ীর শক্কা-দর্শনে দুঃখিত অথচ 
দৃচ স্বরে বলিলেন, 


- ৩৪ রামায়ণী কথা । 


পতি পিসি ৮ ০৮ কারার 


“নাহমর্ধপর়ে! দেবি লে।কমাবস্মুৎসহে। 
বিদ্ধি মাং ভবিভিভ্তলাং বিমলং ধর্মমান্থিতম্‌ ॥” 

“দেখি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খষিদিগের তুলা বিমল ধশ্মাশ্রিত বলিয়া জানিও 1” 
পিতা নাই বা বলিলেন, আমি তোমারই আজ্ঞা! শিরোধীর্ধ করিয়া 
চতুদশ বংসরের জন্য বনে যাইব। মাতা কৌশলাকে ও সীতাকে 

বলিয়া অন্থুমতি লইতে বে বিলঙ্, সেইটুকু অপেক্ষা কর।” এই 
বলিয়া সংদ্রাহীন পিতা ও কৈকেযীর পদবনদন! করিয়া রামচন্দ্র 
ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্বযোক্তিত রথ তাহার জন্য 
অপেক্ষ। করিতেছিল,' তিনি সে পথে.-এগলেন না) উৎকন্ঠিত 
পৌরজন সাগ্রহে তীহাকে দেখিবার উন্ প্রতীক্ষা করিতেছিল, 
নি তাহাদের দৃষ্টিবহিভতি পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমছনরধর 
ও ব্জনবহ পশ্চাৎ অন্বর্তী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন; অভিষেক্শালার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র 
দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃত কারিলেন। সিদ্ধপুরুষের স্তায় 
ডাহার মুখমগ্ুলে কোনরূপ অবীরতা প্রকাশ পাইল না।__ 

ধারন মনসা ছুখেষিজিয়াণি মিগৃহ চ1” 
মনের ছারা ছুঃখ ধারণ, করিয়া ইঞ্জিয় নিতাই পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
মাতৃমন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। 
কিন্তু এক হস্ত চন্দনচষ্চিত ও পর হস্ত কুঠারাহত হইলে 

ধাহারা তুলারূপ বোধ করিতেন, রাম লেরপ যোগী ছিলেন 


লা. জননীর নিকট উপস্থিত হা ভাহার ভুলি 


রি ৩৫ 


হায়াত ঘন নিশ্বাস দিতি লাগিল, িন কম্পিত উঠে 
বলিলেন, 
“দেবি নুনং ন জানীযে মহসয়সুপন্থিতম্‌।” 
দেবি, তুম জান ন! মহস্য় উপস্থিত হইয়াছে ।' মাতৃদন্ত 
উপাদেয় আহার ও মহার্থ আসনের প্রতি ৃষ্টিপাঠি করিয়া বলিলেন, 
“আঘাকে মুনির ন্যায় কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে 
হইবে, এই খাদো আঁমার আর প্রয়োজন নাই,--আমি রুশাসনের, 
ঘোগ, এ মহার্থ আসনে আমার আর স্থান নাই।” কৈকেরীর 
নিকট রাজার প্রতিশ্রুতি কথা বলিয়া বনবাস যাত্রার জন্য মাতৃপাদ- 
পশ্বো অন্থুমতি প্রার্থন। করিলেন । শোকাকুলা মাতা ঘখন কাদিয়া, 
বলিতে লাগিলেন "স্ত্রীলোকের প্রধান গম সুখ গতির সেহসম্পদ, 
আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই | আছি বৈকেরীর লোকজনবর্তৃক 
সর্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আদার সেবায় নিযুক্ত হইলে, 
কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয, বৎস, আমি ভোমার 
সুখের দিকে চাহিয়! সমস্ত মহ করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আমি 
কোথা ঈড়াইব ! দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অন্থগমন করে, 
আমাকে তোমার সঙ্গে নইয়! যাও ।” এই সকল মশচ্ছ্দী কাত- 
_রোক্তি শুনিয়া রাম নানা প্রকারে মাতাকে সাস্বন! দান করিতে 
চেষ্টা পাইলেন? অশ্রমুখী শোকোস্মাদিনী জননীর নিকট স্থীয় 
উদ্যত 'অক্র দমন রুক্ধিয়া বারংবার বনবাসের অনুমতি ভিক্ষা 
করিতে লাগ্সিলেন ।. ক্রোষস্কুরিভনেত্রে লক্ষণ এই অন্তায় আদেশ- 
পালিনের বিরুদ্ধে বহু ঝুঁকির অবতারণ! করিয়া ধু লইয়া ক্ষিপ্তবংপ- 


৩৬ 9 কথা । 


সস শত কাশি 5০০ ১০০০৯ এপার পাপা এট পি 


সহনিযো টির বধ জাজ 
“কৈকেীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি 

বাকা প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র তস্ত ধরিয়। লক্ষণের 
ক্রোধ গ্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরম সৌমাভাবে 
ক্লেহা্রকণ্ঠে বলিটলিন,- 

*সৌমিত্রে যোহভিযেকার্থে মম নস্ভারসম্ত্রমঃ। 

অভিষেকনিবৃত্তা€1 সোইস্ত মন্তারসস্্রংং ॥” 
“সৌমিত্র, আদার অভিষেকের জন্ট যে সম্ভার ও আয়োজন 
হইয়াছে তাহা আমার অভিবেকনিবুন্তির জন্ হউক 1” পিতৃ-ভক্ত 
বিষয়-িম্পূহ কুমারের দ্িপ্ধ কিন্তু অটল সংকল্প এই মহাশোক ও 
ক্রোধের অভিনয় ক্ষেত্রে এক অসামান্ত বৈরাগ্য ও বীরত্ের গ্রী 
জাগাইয়া দিল; কৌশলা বলিলেন, “রাজা তোমার যেমন গুরু, 
আমিও তেমনই গুরু, আমি ভোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি 
মাতআজ্ঞ! লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে ঘাউবে ?” লক্ষণ বলিলেন, 
“কামাসক্ত পিভার আদেশ পালন অধন্ম।”' রামচন্্র অবিচলিত 
ভাবে বিনীত শ্নেহ-পুরিত-কণ্ঠে মাতাকে বলিলেন, “কু খুবি 
পিতার আদেশে গোহত্যা। করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের 
পুত্রগগ পিতআদেশ পালন করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছিলেন, 
পরদ্নাম পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেগুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন; পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা,-_তিনি ক্রোধ কাম বা যে কোন 
্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রতিশ্রতি দান করিয়া থাকুন না কেল, 
শামি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি: 


রামচন্ত্র। ৩৭ 


২ পা পিপিপি পিপাসা এপ পাস পাপা পাপা পিসি পিপসপাতি পপি সিসি ল 


আমি তাহা নিশ্চয়ই পালন করিব 1” এই বলিয়া রোরুদামানা 
জননীর নিকট পশ্মোদ্দেষ্ে বনে যাওয়ার অনুমতি বারংবার প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন । কৌশঙ্যা রামের আশ্টর্যা সাধুসংকল্প দর্শনে 
সান্তনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ-বাণী কহিয়। অশ্রুসিক্ত 
কষ্ঠে প্রাণপ্রির পুন্রকে বনবাসের অনুমনি প্রদান করিলেন। 

এইমাত্র সাহার কগলগ্র হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথ! 
গুজরণ করয়! আপিক্সছেন, কোন্‌ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ 
কথ! গুনাইবেন। রামের অভান্ত দু তা শিথিল হইয়া গেল ; আর 
সে সোমা অবিক্কৃহ ভাব নাই, তাহার মুখস্রী বিবর্ণ হইল, তীার 
সুন্দর শান ল্লাটে দুশ্িন্তার রেখা মঙ্ধিত হইল। সীতা তাহাকে, 
দেখ! মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি মেন অনর্থ ঘটিয়াছে। গিনি 
ব্যাকুল হইয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ অভিষেকের মুহূর্তে 
£তামার দুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা ব্যাকুল 
প্রশ্নের উন্ধরে রামচন্্র সী্তাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার জন্য তাহার মহত বংশ স্মরণ করাইয়। দিলেন । দ্গেহাঁ- 
কণ্ঠে ধন্দশীল পতি কি পবিত্র ও শুন্দর মুখবন্ধ করিয়' কথা আস্ত 
করিলেন | 

“কুলে মহুতি সন্তৃতে ধর্মজে ধর্মচারিণি । 

এই সম্বোধন সহধর্শিলীর প্রাপা, ইহা সাধবী স্ত্রীর মর্যাদাবাঞ্জক। 
সীতা বনবাসের কথা শুনিয়া রামের সঙ্িনী হবার দৃঢ় অভি- 
প্রায় ভাপন করিলেন, রামচন্দরের সঙ্গে তাহার একটি নাতির 
বাক্যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্র কত নিষেধ, কত ভয়গ্রদর্শন 


৪. রামায়ণী কথা । 


প্পাম্পািসপাসপানপাসপপাপাসপাশি সপ সপিসিশিসিপপসপিাসাপীসািসিশিসিউািশিজিজ স্পেস পাস? 


অগ্রাহ করিয়া বখন বীর বনিতা অরণাচারিণী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
জানাইলেন, তাহাকে সঙ্গে না লইগ্লা গেলে ভিনি আত্মঘাতিনী 
হইবেন, এই সংকল্প প্রকাশ করিলেন-_তখন পরস্পরের প্রতি 
একান্ত নির্ভরশাল স্নিগ্ধ দম্পতির মিলন কি মধুর হইয়াছিল ! 
সীতার গগ্ডবাহী গলদক্র রামের সান্তনাবাকো একটি একটি করিয়। 
নিম্মল মুক্তা-বিন্ুর হ্যায় অস্তহিত হইয়াভিল, সেই দুণ্ঠটি বড় স্থন্দর 
মন্মস্পর্শী | রাম ঝঠলগ্লা অশ্র-পুরিতা সুনারী,সাধবী স্ত্রীকে বাছ্‌- 
হ্ীনে আবদ্ধ করিয়া স্সিপ্ধ ও করণ-কাঠ বলিলেন, “দেবি, 
তোমার ছুঃখ দেখিয়া আমি স্বগও অভিলাষ করি না; আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিম্মাত্র ভীত নহি; সাক্ষাৎ রুদ্র 
হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে-বিবাহের পৃর্কে ব্রাঙ্মণগণ 
বলিয়।ছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,ভুমি যদি 
বনবাদের জন্যই সষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সাধা নাই।” যে লক্ষণ “বধার্তীং বপাতামপি” বলিয়া 
রাজাকে বীধিবার এমন কি হতা। করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, 
ধুর্ধারণপূর্ববক একাকী রামের শক্রকুল নিশ্মঃল করিবেন বলিয়া 
এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও 
বনগমনোদেযোগ দেখিরা কীদিয়া বালকের স্তায় অগ্রাজের পদতলে 
পতিত হইলেন এবং বলিলেন,__ 
"রশ্যাঞ্াপি জোকানাং কাময়ে ন সবর বিনা।* 

তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের শ্বধ্যও কামনা করি না?। 
অশ্রু পদতলে পতিত পরম ফ্নেহাস্পদ লক্ষণকে রামচন্জ 


বামচন্তর ! ৩৯ 





পিসপিসপিপসপিসপাসপিসাসিসপামপা, 


সাদরে তুলিয়া উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইলেন, 
লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয়া আনন্দে বনবাস-প্রয়োজনীয় অস্ত্র শন্ত 
বাছিয়া লইয়া প্রস্তত হইলেন । রামচন্জর ভরত কিন্বা কৈকেম়ীর 
প্রতি কোন বিছ্বেহ্ছচক বাকা প্রয়োগ করেন নাই । সীতার 
নিকট বলিলেন 

শউভয়ৌ ভরতশক্রী প্র।ণৈই প্রিয়তরো। মম ।- 

ভিত এবং শক্রন্ন উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ।” কৈকেরী 
এবং অপরাপর মাশাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন--. 

শম্েহপ্রণয়সভ্ঞোগৈ: সম হি মম মাতরঃ 1” 

“ম্নেহ এবং শুশষায় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সম- 
দর্শিনী।' বনবাসকলে বিদারপ্রার্থী রামচজ্জ দশরথের নিকট উপস্থিষ্চ 
হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃ্ত দশরথ রামের সুখ দেখিয়া চিন্তবেগ 
সংবরণ করিতে পারিলেন না, অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে রামচন্ত্রকে আর 
একটি দিন থাকিয়া বাইতে অনুরোধ করিলেন--“আমি আজ 
তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব” 
রাজা অনেক অনুনয় করিয়! হ। বলিলেন। রাম কহিলেন, 
“অদ্াাই বনে যাইৰ ব'লয়া মাতা কৈকেয়ার নিকট আমি প্রতিশ্রুত, 
ন্তরাং ইহার অন্যথা! করিতে পারিব না1” সন্্রম ও বিনয়ের 
সহিত পুনর্ধ্যার বলিলেন, 'ব্রন্ধা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ 
অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনি বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমা- 
দিগের বনগমনের আদেশ প্রদান করুন|” দশরথের শোঁকবেগ 
বৃদ্ধি পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সটম্ত্, মহামাত্র সিদ্ধার্থ 


৪০ রমা রা 1 


স্পা পি পাস ািিসিভিসিউলজিও পপ াতপপপিসিসপিউপসিীপাসিসপাস্পা ৯৬ উপ 


এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেনীর সহিত বাকবিততরয ্রবৃত্ব হইলেন, 
আত্মীয় সুদ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কঠ-ধ্বনিতে রাজ-প্রাসাঁদ 
আকুলিত হইয়া! উঠিল, সেই কোলাহল পরাজিত করিয়া ভ্যাগশীল 
রাজকুমারের অপুর্ব বৈরাগা ও ধর্ম-ভাবপূর্ণ ক্-ধবনি শ্বগাঁয় শুভ 
বাণীর মত রত হইতে লাগিল । কৃতাঞ্জলি হইয়া রামচন্জ্র বারংবার 
বলিলেন 

“মা বিমশো বনগমতী ভরতায় প্রদীয়তাম়।” 

“আপনি দ্ুখিত না হইয়া এই রাজা ভর 5কে প্রদান ককুন, 
সখ কিম্বা রাজা, জীবন, এমন কি স্বগও আমি ইচ্ছা করি না, আমি 
সঠাবদ্ধ, আপনার সন্তা পালন করিব । টি দেবচাগণ অপেক্ষাও 
পুজা, মেই পিতৃ দেব চীর আজ্ঞ: পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ 
করিব না। চতুর্দশ বৎসর পরে ফিরিয়। আদির। আমি আবার 
আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি 
রাজকুমার বলিলেন_- 

প্অজ্ঞানান। প্রম।দা! ময় বে রি কিঞ্চন। 
অপ্রাদ্ধং তদদা।হং র্ষশঃ ক্ষময়ানি বঃ 8৮ 

“আনম ভ্রমবশহঃ কিম্বা অজ্ঞানভাবশতঃ যদি কোন অপরাধ 
করিয়া থাকি, তবে অদা আমাকে কম! করিবেন 1” যে দশরথের 
অস্তঃপুর নূর ও বীণার স্থমধুর নিক্কণে মুখরিত হইত, আজ 
তাহা শোকার্তা রমণীগণের আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

তৎপর অযোধায় করুণার এক মহাদৃশ্ত। যুগ যুগান্তর চলিয়। 
গিয়ে, সেই দৃহ্ের শোক ও কারুণা এধনও করায় নাই। ধন্ত 


রামচন্। ৪১ 


পল পাপ পা পি পপ পতি পিস পালা পপি ৯ পাপিপস্পত 


বান্মীকির লেখনী ! শত শত বৎসর যাবৎ অধোধ্যাকাণ্ডের পাটক- 
গণ অশ্রচক্ষে পড়িতে পড়িতে পংক্কিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে 
পান নাই, আরও শত শত বংগর এই কাঁও পাঠকের অক্রতে 
অভিষিক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষের পরীতে পল্লীতে রাম বনবাসের 
করুণ কথা হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে ; এ দেঁশের রাজ-উক্তি, 
পুত্র ভননীর সোহাগ, স্ত্রীর প্রেদ সকল মেই অধোপাাকাণর 
চিরকরুণ স্মৃতির অঙ্গে জ্িত। 

বাহার মনোহর কেশকলাপের উপর রাজ&বাপ্তক মুকুটমণি 
কণসিত হইত, আজ তাহার ললাট ব্যাপি! জটাভার ; ধাহার মঙ্ 
মহাহ অগ্ুরু ও চন্দনের নির্যাাসে এবং অঙ্গদাদ বহুমুপ্া ভূষণে 
সজ্জিত থাকিত--আ স্টোর উন্মাদ বাঙ্জকুমার কঠোর বৈরাগা 
আশ্রয় করিয়া ভ্ষণাদি দুরে নিক্ষেপ পৃর্বক মনদিগ্ধাঙ্গে বনে 
চলছেন; কোথায় দেই চন্াচ্ছাদনাশাণি কান্ত আন্তরণযুক্ত হেম 
পর্যাঙ্ক। বনের ইন্ুদীমূল ও তণকণ্টকপুর্ণ গিরিগঙ্বরে তাহার শখ] 
হইবে, বন্ হস্তীর হায় ধূললুঠি5 দেহে তিনি প্রাতঃকালে জাগিয়া 
কথায় বন্ত ফলের সন্ধানে বছিগভ হষঈটবেন ' ধাহার সুক্ষ পরিধেয়ের 
ভন্ত শিল্পী ও তস্তবারগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া! বিবিধ অন্থষ্টানে 
প্রবৃত্ত হইত, আজ তিনি কৌপীন ও চির-পরিভিত। রাজকুনারদ্বয় ও 
রাজবধূ, যখন ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হউলেন,__ 

পা্তশব্যো মন্‌ জে স্ীণামন্তঃপুরে তদা।» 

তখন অন্তঃপুরে মহা আর্ত শব্ব উতিত হইল | রাজমহিষীগণ 

বিবৎসা ধেঙগু ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজামগুলীয 


৪২ রামায়ণী কথা । 


শামস পি 





পাপা পাপা শা পলা জল 5 


মধ্যে গভীর পরিতাপন্থঁচক হাহাকার ধ্বনি উথ্িত হইল| সেই 
মন্মবিদারক শবে উন্মত্ত হইয়া বুদ্ধ দশরথ রাঁভা ও দেবী কৌশলা 
নগ্রপনে ধূলিলুঠিত পরিধেযপ্রাস্ত সংবরণ না! করির! রামকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্য বাঁ প্রসারণ পুর্ধক রাজপথে দৌড়িয়া 
যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাত দশরথের ও রাঁজমহিবীর এই 
অবস্থা দশনে প্রভাগণ আকুল হউ। উঠিল। রামচন্জ বছিলেন, 
মন্ত্র, তুমি শা রথ চালাইয়। লইয়া 'খাও, আমি এই ৃশ্ত 
দেখিতে পারিতেছি না 1” প্রজাগণ স্ুমস্থকে বিনয় করিরা 
বলিতে লাগল, 

*সংযচ্ছ বাজিনাং শান কৃত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং জক্ষাম রামস্ত দু্দর্শ্লো ভবিষাতি |” 

“হে সার, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংঘত করিয়। ধীরে ধীরে 
চালাও, আমরা রামচন্দ্র মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লট, 
অতঃপর ইহার দর্শন আর আমাদের স্থলভ হইবে না।” রাম 
্নেহার্জ-কণ্ঠে প্রজাদিগকে বলিলেন-- 

. শ্যা জীতিবরমানশচ মযাযোধানিবাসিনাম্‌। 
মত্রিয়ার্থ, বিশেষেণ ভরতে স। বিধীরতাম্‌ ৪৮ 

“অযোধাবাসিগণ ! তোমাঁদের আমার প্রন্তি যে বহুদম্মান ও 
প্রীতি, তাহা আমার রীার্থে ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও 1” 

অযোধার প্রাস্তদেশে সর্বশন্তত বৃদ্ধ ব্ন্মণগ্জ রখের পার্শে 
একজ হইয়া বলিলেন, "আমরা এই হংসপুত্র কেশধুঞ্জ মস্তক 
তুষ্টিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাম, ভুমি আমাদিগকে সঙ্গ 
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শিপ পিসি পা পিসিপাপাসপিসিপাসপীপাসাসিপ পিসী ০০ পল 





পাপন পাপা পাপা 


্লাইয়া যাও ।” রামচ্জ রথ হইতে অবতরণ পুর্বক তাহাদিগকে 
চম্মানন! করিলেন । 

গোমতী পার হইয়। রামচন্দ্র স্তন্দকী নদী উত্থীর্ঘ হইলেন, 
আযোধার তরুরাডি হামাভ আকাশের প্রান্ত নীল মেঘের সায় 
ভম্পষ্ট দেখ! বাইতেছিল, হখন রাম একটিবার সতৃফ দৃষ্টিতে সে 
চিরসেহভড়ি 5 জন্মভুমির 5 দৃষ্টি করিয়া গণগদ কে সুমনকে 
বলিলেন_-"সরঘুর পুষ্পিঞ্ ধনে আবার কবে কিরিয়া আদব [8 

দেশ পর্যটনে মনের ভার লঘু হয়। তাহারা রথারোহণ 
পৃক্বক অনেক স্থান উত্বীণ হইলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যার/শি 
নগর ও পল্লীতে গোকভয়ে কুঠিত হইয়া খাকে। মানুষ বন, 
লক্মীকে প্রকৃতির গৃহছাড়া করিয়া! দের যেখানে মনযাবনতি 
নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও পন্মধে মেন বনলঙ্ীর কোমল 
মুখভীর আভা! পড়িক্া! মায়ের মন ক্সিপ্ধ অভিনদনে বাথিতেন 
বাথা ভুলাউয়া দেয়। রামচন্্র গঙ্গাতীরে আসিরা প্রকল্প হইলেন । 
বিশাল নদীর ফেনপুগ কোথায়ও শুভ্র হান্তাকারে পরিণত, 
কোথায়ও সপ্ততস্ত্রী বীণার নিকণে নর্ভকীর নৃতোর স্তায় গঙ্গা 
ৰষ্কার দিতেছে, কোথাও চিক্ণণ ভললহরী বেণীর হ্যায় গ্রথিঠ 
হইয়া উঠিতেছে, অন্তর গঙ্গার এই মনোহর মৃষির সম্পূর্ণ বিপ- 
ধায় ;__তরজাতিঘা তচুর্ণ! গঙ্গা উন্মাদিনীর স্ঠায় স্থলিতমেঘকুস্তলে 
ছিয়াছেন, কোথাও চলোর্ি উর্পথে উঠিতে উঠঠিতে স্বপ্রের 
তার সহ্মা-চরণ হইয়া পড়িতেছে-_কোন স্থানে তীররহ বৃক্ষপংক্তি 
গঙ্গাকে-যালার ভ্তায় ঘিরিয়া রহিয়াছে. এবং অন্তত -নির্্ল 


৪৪ রামায়ণী কথ! । 


সপ পাপাপাসি পসিা শা সপ শাপিপাস পাপা ২৮৬পিপিিশিশিশিছি পিপিপি পিপিপি, 


বালুকাময় পুলিন একখওড শ্বেতবন্্ের স্তায় বিস্তৃত রহিয়াছে । 
সহসা এই বিশাল তুরজিলী দেখিয়া রাজকুষারদয় ও লীতা প্রীত 
বনে ইচ্গুদী-তরচ্ছারার বিআমের উদ্বোগ করিলেন। নিষাদরাজ 
গুভক নানা প্রবাসম্তার লইয! স্থহৃদ্বতম রামচন্দরের প্রতি আতিথা 
প্রদর্শনে বান্ত জইলেন-িনি বলিলেন, 
“পি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভূবি কশ্চন 1” 

রাম অপেক্ষা এ ভগতে আমার প্রিয়তম কিছুই নাইি।” কিন্ত 
্তিয়ের ধশ্মান্থসারে প্রতিত্রীত নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র আহিথা 
গ্রণ করিলেন না, রথের অশ্বসমূহ্র খাদা সংগ্রহের জন্য নিষা- 
দাধিপতিকে অনুরোধ করিম! তাহার! তিনজন শুধু জগপান করিয়া 
'অনাহারে ইন্ুদামূলে উণশবায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন সুমন্ত্র বিদায় লইবেন । বৃদ্ধ সচিব কাঁদিয়া বলিলেন, 
"শৃঙ্ঠরথ লইয়া আছি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইব? 
যখন উন্মন্ত জনসঙ্ঘ শত কণ্ঠে আমাকে পর্ন করিতে থাকিবে, 
আমি কি বলিয়। শহাদিগকে বুধাইব? হে সেবকবৎসল, 
আমাকে পঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চণু্দশ বৎসর পরে 
আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়। সগৌরবে ও আনন্দে অয. 
ধায় প্রবেশ করিব ।” রাম অশ্রচচ্ষু বদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ 
প্রবোধ বাকো ফিরিয়া যাইতে বাধা করিলেন, তিনি তাহাকে 
সকাতরে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, “ভুমি ফিরিয়া না গেলে 
মাত। কৈকেরীর মনে-প্রতায় হইবে না যে, আমি বনে গ্লিক্মাছি।” 

মন্ত্রের বিদায়কালে রামচক্ত যে সকল কথা! বলিয়া, পাঠাইযা- 
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ছিলেন, তাহা উদ্দিষ্ট বাক্তিদের মন্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সে 
নাই। তিনি বারংবার বলিলেন 

“ইচ্ছাকৃণ ত্বয়া তুলাং হুহাদং নে।পলক্ষয়ে। 

যথখ। দশরথে। রাজা মাং ন শোচেৎ তথা কুর। ॥? 

'হস্ছাকুদের তোমার তুল সুদ্ধদ আর নাই, এহারাজ দশরথ 
মেন আমার জঙ্ত শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে |” লঙ্গুণ 
ত্রুদস্বরে দশরথের কাধের সমানোচিনা করিতে লাগিলেন, রাম 
স্থুমন্ত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন 1 
পৰৃদ্ধঃ ঝরুণবেদী চ নত্প্রবাসাচ্চ দুঃখিত । 
সহসা পরুষং শত তাজেদপি হি দীবিতং | 
স্মন্ত্র পরুবং তঙ্মান্ন বাচান্তে মহীপ তং 8" 


সা) পিপল পিন তত ও ১১ ৯ 


“রাজ। বৃদ্ধ, করুণস্বভাব এবং আমার বনবাসবাথি 5, সহসা 
এই সকল রুক্ষ কথা গুনিলে ভিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিত 
পারেন। সুমন্ত, এই সকল রুক্ষ কথ! মহারাজের নিকট বলিও লা1” 

কাদিতে কাদিতে সুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণাপথে 
চিরস্থখোচিত রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের পল্পবকোণল ছায়ায় 
পালিত রা-বধূ চলিতেছেন। এখনও সীহার পল্মকোশগ্রভ 
গাদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, ভাহাতে কুশান্ুর বিদ্ধ হটে 
লাগিল; আর রথ নাই, এবার গভীর অরণ্যে রাত্রি আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল। পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জরারোহী সৈন্গণ ধাহার আগ্সে 
অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস 
পরিয়া কনিষ্ঠ ভাতা ও সহষশ্সিণীর সহিত কোথায় যাইতেছে? 


৪৬ রামায়ণী কথা । 


সপা্পিস্পাম্পস্পাস্পাস্পাসপস্পাসপাসপাপা পাম্প সপ্পাপাসপাপানপা্পিাপিসপাসপপশিশপাসপাপসি্পাশাশ পাশপাশি সি 


ক্বষ্সর্প ও হিংস্র জন্বসংকুল আরণ্য পথে পথহারা পথিকবেষ 
অথোধ্যার এই ক্ষুপ্র রাত্জ-পরিবার কোথার রজনী যাপন করি- 
ধেন? বাহার পাদপদ্পের লীলানুপুরশবে শস্ত রাজ-অস্তঃপুরী 
মুখরিত হইত, অদা রাত্রে স্থপিতকুস্তলে চকিত পাঁদক্ষেপে এঃ 
গভীর অরণোণভিনি কোথায় যাইতেছেন 1 হিং জন্তর ভীতিকর 
ধ্বনি শুনিয়! ভিনি রামের বানু আশ্রয় করিয়। অন্স্তা হইতেছে, 
মহেজধবভ সদৃশ রামচান্দ্রের বাহুই আজ" ইন্দুনিভাননার একমাত্র 
অবলম্বন । রাত্রি মাপনের জন্য ইহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লই 
লেন) এই ঘোর অরণ্ো প্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট ছুঃসহ হইল । 
মনের গ্ষোতে রামচন্দ্র রাত্রি ভরিয়া লক্মণের নিকট অনেক পর- 
হাপ প্রকাশ করিলেন,সে সকল কথা তাহার অভান্ত উদীর ভাবের 
শহে! প্রশীস্তচিস্ত অসামান্ত কষ্টে, অশান্ত হইয়। উঠিয়াছিল, 
তিনি বলিলেন, “ভরত রাজা প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইবে, সন্দেহ নাই। 
রাজা অবশ্ত অত্রান্ত মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কিন্ত ধাহারা 
ধর্শ-ত্যাগ করিয়! কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাঁজার স্কায় 
হুখ-প্রাপ্তি অবস্তস্ভাবী। আমার অল্পভাগ্য৷ জননী আজ শোক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন । .. একপ কৌথায়ও কি শুনা যায়, 
লক্ষণ, যে বিনা অপরাধে শ্রমদার বাঁকোর বশবর্তী হইয়া কেহ 
আমার সায় ছন্দানুবন্তী পুত্রকে পরিত্যাগ: করিয়াছেন? যাহা 
হউক, এই কঠোর বন্তজীবনে তোমার প্রয়োজন নাইঞ্আমি ও 
সীতা বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি অযোধ্যা অর্টিরিয়া যাও । 
শিষ্টুর এবং নীচপ্রক্ৃতি কৈকেয়ী হত আমার মাতাকে বিষ প্রদান 
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করিয়া হ হত্যা ঠা রিবন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাঁতাকে রক্ষা 
কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিনা সমস্ত পৃথিবী আমি 
বাহুবলে অধিকার করিতে না পারি, শুধু অধন্প ও পরলোকের 
ভয়ে আমি নিচের অভিষেক সম্পাদন করি নাই |” এইক্ষপ বহু. 
বিলাপ করিয়া সেই সমীরচঞ্চল বিটপিপত্রের কম্পন-মুখর দুর 
গভীর অরণা প্রদেশে, ভুলুষ্ঠিতা অনশন-কশা লবঙ্গলতাপ্রতিমা 
সীতার ছুরবস্থ! ও স্বীয় ভীবনের ভাবী ছুর্গতি কল্পমা করিয়া চির- 
স্ুখোচিত রাজকুমার সাঙ্নেতে ও ক্ুবূচিন্তে মৌনভাবে সারা 
রাত্রি বসিয়া কাঁটাইলেন,-- 
*নশ্রপূ্ণমূখো দীনো নিশি তুফীমুপাবশং 1" 

এই প্রথ্থম রজনীর মহাক্রেশের পর বনবাস ক্রমে অভাস্ত হয়া 
গেল। চিত্রকূট পর্ধতের সাঙ্গদেশে অপর্যাপ্ত পু্পভারসমৃদ্ধ 
অরণাানী দেখিয়া ইহারা চমতকুত হইলেন | বন-দর্শন-বিস্মিত। 
্রক্ৃতিস্ন্দরী সীতা হরিত্ছদ বনতরুরান্জি দেখিয়া বনোন্মাদিনী 
হইয়া পড়িলেন,__কুঞ্চিত ও নিবিড় বেধী পৃষ্ঠদেশে লক্ষি করিয়া 
স্মিতমুখী রামচন্দুকে হস্ত ধরিয়! লইয়া গিয়া রক্কবর্ণ অশোক 
পুক্পচয়নে নিবুক্ত করিয়া দিলেন। এ দিকে চিত্রকুটের একপার্ে 
অগ্িশিখার স্তার গৈরিক রেগুপেত এক শৃঙ্নশৈল গগন চুম্বন 
করিয়াছে--অপর. দিকে ক্ষয়তরগ্স্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজোর 
ছজের শৌভা-সম্পদ,--কোঁথারও বা বছু-কন্দর-পার্খবর্তী বহু 

মার! গগনাবলিত হইয়া রহিয়াছে, ্ধ্যাংগ সম্পর্কে ধাতু 
গা শৈলের কোন অংশ চূণু রঞ্ততখণ্ডের স্কায় উজ্জল. প্রদর্শন 





৪৮ পারিনা তথা? 


৫. প* ০১ ৮৯৫ এসপি া্পাসি অপত্ন এাা,০০ নত লা পি সিসপসপী্প লা পা সিপ১৮৯৮-৮৯/৯ 4৯ ০৯৮৯ ৯৮৭ ৪৯৩৬ 


করিতেছে._কোথাযও বা কোঁবিদার ও লোপ বৃক্ষ পরম্পরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হউয়৷ অপূর্ব সৌন্দর্যোর একখানি চিত্র-পটের সৃষ্টি 
করিতেছে,--কোথায়ও বা ভূর্জবৃক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমত 
রমণীর নত্রতা গ্রদর্শন করিতেছে--এই সমন্ত নানা বিচিন্র বর্ণের 
সমাবেশে,-নানা উদ্ভিদ সম্পদে, কন্দরনিঃস্থত খরবেগা শত 
শ্থিনীর গদদ্গনাদা তরঙ্গের অভিঘাতে-_পুষ্প ও লতিকা আভরণের 
বিচিত্রতা চিতরকূটপর্বত উষ্ণদেশসুণভ প্ররুতির শোভা ও বিলাস- 
সম্ভীর একত্র পরিব্ক্ত করিয়! বসুধার ভিত্তি স্বরূপ বেন সহসা 
বন্থধা হল হউতে সমৃথিত হইয়াছে 
“ভিন্বেব বন্থধাং ভাতি চিত্রবুটঃ সমুখিত:।৮ 
এই চিত্রকূটের কণ্ঠে নির্খ্ল ঘুক্তীর কঠীর ন্ঠায় মন্দাকিনী 
প্রবাহিত। সহসা এই উদার অনুষ্টপূর্ব প্রার্কতিক সমৃদ্ধি 
সন্িহিত হইয়া রামচন্ত উচ্ছ1স সহকারে বলিক্বা উঠিলেন__ 
'রাজানাশ ও নুহৃদিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাঁধা জন্মাইতেছে 
না,_এই মহাসৌন্দর্যা আমি সমাকৃরূপে উপভোগ করিতে 
সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আমার নিকট অতি গুভকর বলিয়া 
বোর হইতেছে, ইহার ছুই ফলই পরম কামা। পিতাকে অসন্য 
হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি । সীতার 
সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে সরান করিয়া রামচন্ত্র পদ্ম তুলিয়া বলি- 
লেন,--“এই নদীর স্িগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দা- 
কিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও 1” 
এই স্থানে দম্পতির দৃশ্ত ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুর হইয়া 


পা্পিস্পিসপা। 


বামচজা । ৪৯ 





পাস পিপসপিসপস্পাসপাসপাীশাশপিসপাসপিসপাস্পীসপা 


উঠিয়াছে ; কুম্থমিতলত! আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়। ধরিয়াছে,- 
রামচন্ত্র বলিলেন, “কি সুন্দর ! তুমি পরিশ্রাস্ত হইয়া যেরূপ 
আমাকে আশ্রয় কর, এ যেন সেইরূপ দেখা যাইতেছে 1” গজ- 
দক্তোত্পাটিত বৃক্ষরাছি দেখিয়া দম্পতি সেই অকাল-গুফ বৃক্ষের 
প্রতি ছুইটি কূপার কথা! বপিয়া গেলেন শৈলমালা গ্রতিশকিত 
করিয়। বন্তকোকিল ডাকিয়া উঠিল, বন্থ-ভঙ্গ গুঞ্জরণ করিল, 
তাহার! মুগ্ধ হইয়া শুলিতে শুনিতে চলিলেন। নীলবর্ণ, লোনছিত- | 
বর্ণ কিস্বা অন্ত কোন বর্ণের যে ফুটা পথে সুন্দর বসিয়া মনে 
হইল, রামচজ সপরব সেই ফুটা চয়ন করিয়া সীহার তত্তে প্রদান 
করিলেন। মনহঃশিলার উপর ভল-সিক্ত অঙ্গুণী ঘর! তিনি সীতার 
সীমস্তে সুন্দর তিলক রচনা করিয়া দিলেন। কেশরপুষ্প তুলিয়। 
তিনি সীতার নিবিড় করণাস্তচদ্বা কুস্তলে পরা্টয়া দিলেন এবং ক্িগব 
আর্দরে বলিলেন-- 
*নাযোধারৈ ন রাজার ম্পৃহয়েরং তয় সহ।” 

আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অ:নাধ্যার রাজপদ শপৃহা 
করিতেছি না।” | 

চিত্রকুটের ঘনোহর শৈলমালা পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও 
অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও. কাণ্ড, দ্বারা লঙ্গাণ খনোরম্য পর্ণশাঁল। 
নিশ্বা করিবেন। আ্দাকিনীর ত্রঙ্গাভিঘাত শব্দ সেই স্থানে 
মন্দাভূত :হইর। শ্রুত হইত, রামচন্ত্র দেই বন্বাটিকার ভ্রাতা ও 
পত্ধার নঙ্গে্বান, করিয়! সমস্ত কষ্ট বিশ্বৃত হইলেন । এই সময় 
মহতী জটমালা ও আত্মীয় বর্গ পরিবৃত হইয়া ভরত াহাকে 

৪ 





৫০ রামায়শী কথা) 


পাপ তল এ ৯৯৯ পা তাপস পল পাটা পালা পাপা পাপ পতল তিও 


ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আদিল। লক্ষণ শালবৃক্ষের শাখা হইতে 
ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার-ধবজাস্কিতপ ভীকাপরিবেস্টী অযো- 
ধ্যার বিশাল সৈশ্তসঙ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন- ভরত তাহা" 
দিগের বিনাশ কল্পে অগ্রসর হইরাঁছেন । এই ধারণায় উত্তেজিত 
হইয়া! তিনি ভরভকে নিধন করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া রামচন্দ্রকে 
দ্ার্থ উদাত হইতে উদ্বোধন করিহে লাগিলেন। কিন্তু রাঁমচন্র 
শ্নেহার্জকণ্ঠে বলিলেন--“ভরহ বদি স্য সত্যই সৈন্য লইয়া স্থলে 
আসিয়া থাকেন, তবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার 
প্রয়োজন কি? পিতৃসহ্য পালন করিতে বনে আসিয়! ভরতকে 
যুদ্ধে নিহত করিয়া আমর! কি কীর্ডিলাভ করিব? ভ্রা্রক্তকলঙ্কিত 
শ্বর্ধা আমাদিগকে কি পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে বন্ধু কিন্বা 
সুহগ্বর্গের বিনাশ দ্বারা ষে দ্রব্য লব্ধ হয়, তাহা বিষাক্ত খাদোর 
স্তায় আমার পরিহার্ষ্য। ভ্রাত| ও আত্মীয়বর্গের সুখের নিকট 
আমার স্বীয় সুখ অতি অকিঞ্িতকর বলিয়! মনে করি।” তৎপর 
ভরত যে উদ্দেগ্তে আসিয়াছেন, তাহা অনুমান করিয়া তিনি বলি- 
লেন,_-“আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার 
বনবাগ-সংবাদে শোককক্ষিপ্ত হইয়া আমাক ফিরাইয়া লইয়া 
যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর কোন কারধে আইসে নাই।” 

এদিকে নগ্রপদ্দে জটা ও'চীরধারী: অনুগত ভৃতোর স্তায় 
বাপরদ্ধকণ্ঠে চিরবৎসল ভরত আসিয়া-- 

প্্রাতুঃ শিষান্ত দামন্ত প্রসাদং কর্ত,মর্হনি 1” 

বিতে বলিতে উচ্ো্বরে কানিয়া রামের পদতলে গিত হইলেন । 


রা ৫১ 


শা শপিিসিবাসসসপসিপা সপ শিপ সত পিটিসি সি ৯০ শর্ত, ভিত ভি ৪ 


ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে হার শরীর রণ ও বিবরণ 
হইয়া গিরাছে। রামচজ্ক অশ্রপুরিত চক্ষে স্নেহের পুতলী 
ভরহকে ক্রোড়ে লইলেন ও কহ সিপ্ধ সম্ভাষণ তীহার মস্তক 
আদ্বাণ পুর্বক আদর করিতে লাগিলেন। ভরত দেখিলেন সন্ঠা- 
বত রামচচ্ছের দেহ হইতে দিবা জোনিঃ স্মরিত হঈতেছে, চিনি 
স্থশিল-ভুমিতে আসীন, তথাপি ভাহাকে সাগরাস্ত পূথিবীর এক. 
মাত্র অধিপ্ির স্তায় ৰোগ হইতেছে, তাহার ছটা পল্মগ্রভ চক্ষু 
উজ্জল, জটা ও চীর পরিয়। আছেন, তবুও তাভাকে পবিত্র মক্তায়ির 
সার দুষ্ট হইতেছ্িল। ধশ্মচারা ভ্রাতা যেন রাজা তাগ করিয়াই 
প্রকৃত রাজাপিরাজ সাল্চিয়াছেন | এই দেবপ্রভাব অগ্রজের 
পদতলে পড়িয়া আর্তা রমণীর ন্যায় ভরত কত ক্সেহার্র কথা 
বলিতে বলিতে কাদিছে লাগিলেন । এই ছুই ভাগী মহাপুরুষের 
বাদ আদি-কবির অতুল তুলি-সম্পাতে চির-উদার ও টির-করুণ 
হইয়া রহিয়াছে । রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ 
শুনিয়া কিছুকাল অধীর হইয়! পড়িলেন। মন্দাকিনী-ভীরে ইন্ুদী- 
ফলে পিতৃপিগ রচিত হইল। বাম সেই পিও প্রদান করিতে 
উদ্যত হই মত মাতঙ্গের ষ্টার শোকোচ্ছাসে ভুলুগিত হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিতসংঘম করিয়া 
সংসারের অনিত্যতা ও ধর্ষের সারবন্ত। সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ 
দিলেন_-মন্ুয্র স্ুদৃহা দেহ জরা-বশীভূত হইয়া শক্তিহীন ও 
বিরূপ হইয়! পড়ে। পু শস্তের যেয়প পতনের ভয় নাহি, সেইরূপ 
মন্্রযোরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত-_কারণ উন 





৫২ রামায়ণী কথা। 


সি পপি পাপা ০২০১৮ পা পি রাত /৯৯, 





পপি পিপি 


অবধারিত। যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে, তাহা আতর 
ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে গ্বাহ সাগরে সম্সিলিত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আমুর যে অংশ বায়িত 
হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে ন|। যখন জীবিত বাক্তির 
মৃত্যুকাপই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্য অনুতাপ না 
করিয়া নিজের জন্য অনুতাপ করাই বিধেয়। ক্রমে দেহ লোলিত ও 
শিরোরুহ পক্ৃতা প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত ' জীবের কি প্রভাব 
অবশিষ্ট থাকে? যেরূপ সমুজে পতিত দৈববশে মিলিত কাঠ 
পুজরায় আোত-বেগে ব্যবধান হইয়! পড়ে, সেইরপ স্ত্রী পুত্র ও 
জাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবাদীন, কখন চিরবিরহ উপস্তিত হইবে, 

তাহার নিশ্চয়তা নাই । আমাদের পিতা! নশ্বর মন্থ্যাখদেহ ত্যাগ 
করিয়া ব্রদ্ধলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্ক শোক করা বৃখ।। ধর্ম 
পালন পুর্বাক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধা করিয়৷ তত্প্রতিপাঁলনই 
এখন আমার শ্রেষ্ট কর্তবা।”_মুহূর্ত মধ্য গভীর শৌক জয় 
করিয়া শ্রীরামচ্জ আত্মস্থ হইলেন) ভরত বিশ্ময় সহকারে বলিয়া 
উঠিলেন-- 


“কোহি স্তাদীদূশো। লোকে যাদৃশন্বমরিচ্মম। 
ন তাং প্রবাথবেৎ ছুঃখং শ্রীতি্। ন প্রহ্যয়েৎ।*- 
“তোমার স্তায় এই জগতে আর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, মুখে 
ভোমার হর্ষ নাই, ছুঃখে তুমি ব্যথিত হও না।” 
| হর 





রামচন্দ্র । ৫৩ 


প্রত্যাগমনের জন্ট অনেক অনুরোধ করিলেন। জাবালী অনেক- 
গুলি অস্থুত তর্ক উপস্থিত করিলেন--“জীবগণ পৃথিবীতে এক| 
আগমন করে এবং প্রস্থান হইতে একাই অপস্থত হয়, স্মতরাং 
কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি 
উন্নত এবং বুদ্িশূন্ত লোকেরই হইয়া থাকে । প্রকু পক্ষে শুক্র 
শোণিত ও বীজই আমাদের পিত। | দশরথ তোমার কেহ নহেন, 
তু'ঘও দশরথের কে নহ। পিতার জন্ত যে শ্ান্ধাদি বরা হয, 
তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মুন ব্যক্তি আহার করিতে 
পারে না। যদি একজন ভোজন করিলে অন্ঠের শরীরে তাহার 
নধণর হয়, তবে প্রবাস বক্র উদ্দেশ্তে অপর কাহাকেও আহার 
করাইদা দেখ, উহাতে সেই প্রবাসীর কোন ত্বিই হইবে না! 
শান্তা শুধু লোক বশাভূত করিবার ন্ট কষ্ট হইয়াছে। অতএব 
রাম, পরলোকসাধন্ধন্ম নামক কোন পদার্থ নাই, তোমার 
এইবপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক, তুমি গ্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং 
পরোক্ষের অনথসন্ধানে প্রবৃত হও । এবং অযোধ্যার সিংহাসনে : 
অধিষ্টিত হও-_ * সা 
শএকধেণীধর়। ছি ্বাংনগরী সংপ্রতীক্ষাতে 8” | 

“অযোধ্যা নগরী একবেশীধর! হইয়া! তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছে)” 

পীরামচন্ত পিতাকে '্রতাক্ষ দেব, “দেবতার দ্রেবতা? বলিয়া 
জানিয়াছিলেন। জাবালীর উক্তিতে তিনি কুদ্ধ হইয়। বলিলেন, 
“আপনার বুদ্ধি বেদ-ন্লিরোধিলী, আপনার 'অপেক্ষ উৎরুষট 


৫৪ রামায়ণী কথা । 











্রাগণের নিষ্ধাম হইয়া শুতকাধ্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও 
অনেকে অহিংস, তপ ও ঘজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
তাহারাই প্রন্কত পুজনীর। আপনি ধ্মষ্ট নাস্তিক, বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা নাস্তিকের সহিত সম্তাষণও করিবেন না। আগার পিতা 
থে আপনাকে বাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই 
কার্ধাকে অতান্ত নিন্দা করি” বশিষ্ঠ মধো পড়িয়া রামচন্জ্ের 
ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন । 

ভরত কোন ক্রমেই রামলন্দ্রের পদচ্ছার! পরিভাগ করিয়া 
বাইবেন না, তিনি বনবাসী হইবেন এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি- 
লেন, রাম তাহাকে অনেক শ্লেহান্ুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন ; শোককিন্ন তরত, রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া প্রায়োপবেশন অবলম্বন পূর্বক 
কুটারদ্বারে পড়ি়া রহিলেন। ভরতের ক্লেশ রামচন্রের অহ 
হইল, তিনি স্বীয় পাছুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাহাকে ফিরিয়া 
যাইতে বাধ্য করিলেন । ভরত স্থীয় জটাবদ্বকেশকলাপ-স্থশোভন 
্রাত্পদরজবাহী পাছুকায় রাজা-শাসন নিবেদন করিয়া অযোধ্যা 
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

ভরত চলিয়া গেলেন। তরতের সৈম্ত সঙ্গে আগত অশ্ব ও 
তীর করীষে চি্রকটের শ্রকপ্রন্তপর্ণ হইছিল, উহার ছু 
অসহনীয় হইব, এদিকে আঁযোধার” নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে 
প্রারই হর ত তথাকার লোক গমনাগমন করিবে, এই আশশ্কায় 
রামচন ্রাতা ও পদ্ীর সঙ্গ চিরকুট পরিত্যাগ পূর্বক শনৈ: শনৈঃ 





রামচজ্জ । ৫৫ 


পন শি ইত) পা ২ উির্পটি বাদ ঠী রদ রসদ সি তপন ৯৮৯ 


দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন) খষিগণের অন্থরোধে রাম 
রাক্ষমগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; এই উপ- 
লক্ষে সীভা রামচক্জকে বলিলেন, “ঙ্নটা কার্ধ) পুরুষের বর্জনীয়, 
নথ কথ, পরদার এবং অকারণ শক্রত। | হোমার সন্বন্ধে প্রথম 
ছুই দোষের কর্নাই হইতে পারে না, কন তুমি রাক্ষগণের সঙ্গে 
অকারণ বৈরহায় পিপ্তু হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হই- 
ডে হাম বলিলেন, “ক্ষত হইতে থে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়, 
ধযিগণ রাক্ষপগণের অআচারে আর্ত হয়া আমার শরণাপন্ন তষ্ট- 
রাছেন, তাহাদের মর্ধো অনেক নিরীহ ও ধাশ্মিক বাক্তিকে রাক্ষ- 
সেরা হত করিয়াছে । তাহারা বিপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় 
'ভক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি) 
এখন রাঙ্ষগণের সন্গ ঘুদ্ধ আমার অবশ্স্তাবী। আমার যে 
কোন বিপদই হউক না] কেন, আমি রাজা এমন কি তোমাকে 
পর্যন্ত হাগ করিতে পারি, তথাপি সতাভ্রষ্ট হইতে পারি না।” 

হখন শাভখতু দেখা দিয়াছে, ইহারা নাল-শেষ পদ্প লতা 
ও শীর্শ-কেশর-কর্ণিকা দেখিতে দেখিতে বন্য উদ্ পিপ্ললী-গন্ধে 
মামোদিভ হইয়া পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটার 
রচনা করিয়া! বাস করিতে লাগিলেন । 

হি, 

অযোধ্যাকাণডে রামচ্জ অপূর্বন্ধপে মতযমী, তিনি কচিৎ কোন 
স্থলে দৌর্বল্র লেশ প্রদর্শন করিলেও মুহূর্ত মধ্যে আপনাকে 
'আশ্চর্য্যরূপে সংবরণ করিয়া লইয়াছেন | 





৫৬ র শী কথা । 
টিটি ০53888458৬৮, ডর 


অবোধাকা?ও বিশ্ব শুদ্ধ সকল বাতি অধৈর্ধ্য। কেহ শোকা- 
কুল, কেহ ক্রোধোন্মত্ত, কেহ ব! রাজা-কামুক | শুধু রামচন্দ্র মাত্র 
এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্তবোর বিগ্রহ স্বরূপ অকুটিত। তাঁহার ভন 
জগৎ কুন্িত, কিন্তু তিনি নিজের জন্ট কুঠিহ নহেন। যেখানে 
বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের সংঘর্ষ,-কেহ বা সভাপরাঁয়ণ, কেহ 
বা অসভাপরায়ণ,_-সেঈখানেই রামচন্দ্র ভাগ-পরারণ। তাহার 
বিষয়ে দ্বণা ও সতো অন্থরাগ ঈর্ধর আমাদিগের বিশ্ময়ের উদ্রেক 
করে। তাহার কর্তবাণিষ্া অপরাপরকে অপূর্ব ত্যাগ স্বীকারে 
প্রণোদন করিতেছে, অথচ কোন উন্নত গগনচুহ্বী শৈলশূঙ্গের স্তায় 
তাহার শোভন চরিত্র সকলের উদ্বে অবস্থিত 

কিন্ত পরবর্তী অধায়গুলিতে রামচন্দ্র আত্ম-সংযম-শক্কি 
শিথিল হইয়া পড়িল। ভিনি এপর্যন্ত লক্মণাদিকে উপদেশ দিয়া 
সৎ্পথে প্রীবন্তিত করিয়াছেন, এবার, তিনি তাহাদের উপদেশাহ্‌ 
হইয়া পড়িলেন। হার লঙ্কা জয় অপেক্ষা অযোধ্াকাণ্ডের 
আত্মজয়ের আমর! অধিক পক্ষপাতী । 

পরবর্তী অধায়গুলিতে রামচন্দের বৈরাগোর শ্রী কতক পরি- 
মাণে চলিয়া গেলেও তিমি একটুকুও প্রীহীন হইলেম বলিয়া মনে 
হয় না, কাঁবাস্ তাহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া! বসিল! 
তাহার ্থধামধুর প্রেমোম্মাদ, পুশ্পিত 'অনুগোদ প্রদেশের প্রাক 
[তিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ্কতান বিরহ গীতি, খতৃতেদে মাল্য- 
বান্‌পর্তের বিবিধ শোভা সম্পদ দর্শনে অনুরাগী রাজকুমরের 
উন্নত ভাবাবেশ-_এই সকল অধ্যায়ে অযুর মধুর ভাততীয় উন্মুক্ত 
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০ প্পানপা৯ 


করিয়! দিয়াছে। আমরা তাহার চির মংঘমের তারে পরিতধ 

হহব কি স্থখী হইব, ভাহ! মীমাংস! করিয়া উঠিতে পারি নাইি। 

না বিচিত্র ভাবে এই সকল অধায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইরাছে ৷ মারীচ রাক্ষস রাবণকে বলিয়/ছিল--. 

“বক্ষে বৃক্ষে চ পশ্তামি চীরকৃষ্যাজিনাহ্বরং | 
গৃগীতং ধুবাং রামং পাশহস্তসিবাপ্তকং ॥” 
আনি প্রতি বৃক্ষবৃক্ষে কষ্তাজিনপরিহিত করাল মৃত্যু সৃশ 
ধ্পুম্পাণি রামচন্ছের মৃ্তি দেখিতে পাইতেছি।” একদিকে তিনি 
যেন্দপ ভীতিপ্রদ, অপরদিকে তিনি হেখনই হুনর- ধস্ুপ্পাণি 
রামের বন্ধলপরহিত সৌমাধুত্তি দেখিয়া দর্াঙ্কুর রোমস্থন করিতে 
করিতে আশ্বদ-হরিণশাবক চিত্রের পুহণীর স্তায় গাড়াইর। আছে, 
কখনও বা তাহার বক্ধপাগ্র দ্তাগ্রে বারণ করিয়! ক্নেহ-সারে "তু, 
ার্বর্তী হইতেছে এবং যখন বিরহোম্মনত রাজকুমার “হে হরিণযুখ, 
আমার প্রাপপ্রিয়া হরিণান্ষী কোথায়” এ প্রলাপ বলিতে বলিতে 
কাতরকগে তাহাদিগকে সীতার কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, গুখন 
ভাহারাও যেন সাশ্রনেত্রে সন! উখিত হয়া দক্ষিণুদিকে হু 
ফিরাইয়া নির্বাক ও নিম্পন্দ ভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন 
হ্বদয়ের ভাব বথাসাধ্য জাঁপন করিয়াছিল । 
পঞ্চবটীতে শূরপনিখার নাসুাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচজ্জের সঙ্গ 

রাক্ষমগণের ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। খরদুষণাদি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস 
রামকর্ত্রু নিহত হুইল। জনস্থানের এই ছু্ঘশার বৃণ্তান্ত অবগত 
হইয়া বাবগপ্রিরাজক-বেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গেল । 


৫৮ _- রামায়ণী কথা । 


রঙ 
পপি লতি পাপা পাশা পউপাসিলা সিল পা, সপ পাসপসসপাছি পাস আসি পা ০৮ ০৯. 


মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকালের উক্তি শুনিয়াই রামচন্জ রাক্ষস- 
গণের কি একটা অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন । 
পথে লঙ্গণকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি একাস্ত ভর-বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন | এই সময় হইতে প্রশাস্তচিন রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ সমু 
দরের স্টার চঞ্চল হইয়। উঠিলেন | বস্তহঃ তাহার শোকের যথেষ্ট 
কারণ ছিল। হিনি বনবাস সংকল্প জানাউলে সাধ্বী-_ 
িগরতত্তে গমিষাম মৃদ্বন্তী কুশকটিকান ॥* 

'কুশকণ্টকে পদচারণ পুর্বাক তোমার অগ্রে অগ্রে বাইব%ু বলিয়া 
প্রদুল্চিত্তে রাঙপ্রাসাদ আগ করিয়া ভিখারি সাভিয়াছিলেন, 
অযোধার সবরম্য হন্ম্ারাজির উল্লেখ করিরা বলিযাছিলেন, এ সকল 
অষ্টালিকার ছায়! অপেক্ষা-_ 

“তব পদচ্ছায়া বিশিষাতে |” 
তোমার পাদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি।, নুপুর 
লীলামুখর পাদক্ষেপে ভ্ীড়াশীলা রাজবধু রামকে ছায়ার ঘা 
অনুগমন করিয়াছেন, মুগীবৎ ফুক্সনয়না ভীকু বনে ভয় পাইলে সী 
ভুজলতা দ্বারা রামচন্দ্রের বাহু আশ্রয় করিতেন। এই ত্রয়োদশ 
খঙ্সর চিত্রকুট ও পঞ্চবটীর তরচ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবরীর উপ- 
কুলে, মন্দাকিনীর সিকতাতৃমে_-বন্ত কন্দমূল ও কষায় ফল সেবন 
করিয়া বহু আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধূ স্থামীর পার্থবনতিনী 
হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ট সুখ মনে করিয়াছেন । রামচজ্জও যখন 
তাহাকে লইয়া আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন_-“আমি তোমাকে 
সঙ্গে লইয়া যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হতেও আমার ভয় 
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নাই।” এই অভয় দিয়া তন্বী পন্মপলাশাক্ষীকে আনিয়াছিলেন, 
এখন তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; সৃরাং রামের 
বাকুলছার বথেষ্ট কারণ ছিল। ঠিনি লঙ্গণকে একাকী দেখিয়াই 
সমূহ বিপদাঁশঙ্কায় মুহাান হইয়! পড়িলেন, অনভান্ত ককণ কণঠে 
বলিয়া উঠিলেন, “দওকারণো ঘি আমার সঙ্গে মঙ্গে অসিয়া, 
লেন, আদার সেই বন-সঙ্গিনী ছুখেসহায়াকে কোথায় রাখিয়া 
মানিলে? যাহাকে ছাড় আনম এক দুইর্ভও বাচিতে পারিৰ না, 
আগার সেই প্রাণসহায়াকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ?” 

“যদি মামাশ্রমগ্ং বৈদেহা নাভিভাধতে। 

পুরঃ প্রহসিতা সীতা গ্রাণাস্তাক্ষা মি লবণ ।” 

“আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে বদি হাসিয়া! সীতা কথা না 
বলেন, তবে আমি প্রাণ বিসর্জন দিব ।” বিপদাশঙ্কায় তিনি 
কৈকেম়ীর প্রণ্তি কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন 

“কৈকেয়ী সা সুখিতা ভবিধাতি।” 
হিনি লক্ষণের সঙ্গে ড্রুহবেগে কুটবাডিমুখে আগ্রসর হষ্টলেন। 
সদস্ত প্রকৃতি যেন তাহার বিপৎ্পান্চের নিবিড় পূর্বাভাষ চক 
ভরত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল; চারিদিকে অণু লক্ষণ 
দেখিয়া তাহার মুখ শুকাটয়্া গেল-_দেখিলেন হেমস্তে শু পল 
দলের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন শ্লান কুটীরখানি দীড়াইয়৷ আছে, 
উহার সৌন্দর্য) চলিয়া! গিয়াছে ? বনদেবতারা বেন পঞ্চবটা হ্টতে 
বিদায় লইয়াছেন_-যেন সমস্ত বন প্রদেশে সীতাশূন্যত! বিরাজ 
করিতেছে ) পঞ্চবটীর তরুরাজি অবনত শাখায় যেন কীদিতেছে, 


৬০  রামায়ণী কথা । 
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পঞ্চবটীর পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া! গিয়াছে_পঞ্চবটীর তরুশাখায় 
ফুলগুনি বিশীর্ঘ। অজিন ও বন্বনাদি কুটারের পাঁশে আবদ্ধ 
রতিয়াছে--এই অবস্থা দেখিয়া 
“শো করজেক্ষণঃ প্ীমান্‌ উন্মত্ত ইব লক্ষাতে 1৮ 
রামচন্্ পাগণ হইয়া পড়িলেন, তাহার চক্ষু রক্তিমাভ হইয়] উঠিল। 
হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন-_বনে 
পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। প্বনোন্সভা চ মৈথিলী” ছুই ভাই 
ব্যাকুলভাবে খু'ডিতে লাগিলেন । গিরি, নদী ও নান! দুর্গম স্থান 
অন্বেষণ করিলেন। রামচন্ ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 
কদম কুম-শ্রিয়ার ভব কদশ্ব তরু জানিতে পারে, সুতরাং কদম্ব- 
বক্ষকে প্রিয়াকথা জিজ্ঞাসা করিলেন) বিষবৃক্ষের নিকটে যাইয়া 
ক্তাঞ্জলি হইলেন; লতাপল্লবপুপ্পাঢ্য বৃহৎ বনস্পতির নিকটে 
যাইয়া! কাতরক্ে রাম দীতার কথা জিজ্ঞাদা করিতেছেন । পত্র- 
পুপ-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোক-ুক্তির উপদেশ চাহিলেন 
এবং কর্ণিকার পুষ্পদশনে পাগল হইয়! সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা 
স্বরণ করিলেন । বনে বনে উদ্মন্তের স্তায় ভ্রমণ করিয়া মৃগযুখের 
নিকট মুগশাবাক্ষীর তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন সহসা ক্ষিগ্তবৎ 
ছায়া-নীতা দর্শনে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাঁগিলেন__ 
্ “কিং ধাবমি পরিয়ে নৃনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে। 
বক্ষৈরাচ্ছাদা চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষমে॥ 
তিষ্ট তি বরারোছে ন তেহস্তি করুণা মযজি। 
 নাতার্থং হান্তণীলাদি কিমর্থং যামূপেক্ষসে ।* 
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“হে প্রিয়, তুমি বৃক্ষের অস্তপালে ধাবিত হইতেছে কেন ?1আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি | তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ 
না কেন? তুমি ত পুষে আমার সঙ্গে এন্সপ পরিহাস করিতে না, 
তুমি ঈাড়াও,-যেও না, আমার প্রচ্ঠি চোমার করুণা নাই % 
এই বলিয়া ধানপরারণ হইয়! নিষ্পন্দভাবে ছীড়াইয়া রহিলেন। 

ক্ষণেক পরে এই বিমৃঢ়ত ঘুচিলে ঠিনি পুনশ্চ সীভাদ্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ্বীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই 
আশঙ্কা রামের হয় নাই? তাহার ধারণা হইল সীতাঁকে রাক্ষমগণ 
খারা ফেলিয়াছে। তাহার গুভকুগুলের দীপ্রে উদ্ভাসিত ব্রান্ত- 
কেশদংরৃত, হন্নর পুঘচি্ের স্যার মুখনগুল, সুচাক মাসিকা ও 
শুভ ওষ্াধর রাক্ষসের তয়ে মলিন ও শুদ্ধ হয়া গিয়াছিল। বেপথু 
মতীর পল্পব-কোমল বাহু, সুন্দর অরঙ্কার, সকলই রাক্ষদগণের 
উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়া রানচন্্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে আকা- 
শের দিকে তাকাইয়। রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন । 
একবার ভরত একবার মন্থর গতিতে উন্মতের ন্যায় নদ নদী ও 
নির্বরপী-মুখরিত গিরিগ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, 
“লক্ষণ, পল্মবনাকী্ণ গোদাবরীর বেলাভুমি, কদর ও নির্বরপূর্ণ 
গিরিপ্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্ত সকল স্থান তত্র হল করিয়া 
খুজিলাম, ডাহাকে ত'ধাইলাম না।” এই বিয়া মুহর্তকাল 
শোকাবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূলুন্টিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার 
গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। 

কতকক্ষণ পরে রাম লক্ষপকে অধ্যোধ্যায় ফিরিয়া যাহ 


৬২ রামায়ণী কথা 1% 





অনুরোধ করিগ্না বলিলেন, “আমি অবোধ্যার আর কোন্‌ মুখে 
ধাইব, বিদেহরাঁজ সীভার কা বলিলে অমি কি কহিব? ভরন্তকে 
তুমি গা আলিঙ্গন করিয়া বলিও রাজা যেন চিরদিন সেই পালন 
করে। আমার মানা কৈকেয়ী, মিত্রা ও কৌশলাকে সমস্ত 
অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে ঘত্ের সহিত পালন করিও ।” 

লক্ষণ অনেক উপদেশ-বাকো রামের মনে সাঙ্না দিতে চেষ্টা 
করিলেন । ধিনি বলিয়াছিলেন-- 

“বিদ্ধি মাং ধষিভিস্মুলাং বিমলং ধর্মম[শ্রিতং )*__ 
আমাকে খষিতুলা বিমল ধন্মাত্রিত বলিয়া জানিও,__বাহাকে 
রাজাযনাশ ও সুহ্দ্বিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা বাম 
নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রাণভাগ করিয়াছিলেন, এবস্রিধ 
পিতৃশোকেও যিনি বিজ্বল হন নাই,_-আজ তিনি শোকোন্মনত। 
গোদাবরীর নদীকুল তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিয়াছেন, কিন্তু আবার 
লক্ষণকে বলিলেন 
"শীঘ্র লক্ষণ জানীহিগন্থা গোঙগাবরীং নদীং। 
অপি গোদাবরীং সীত| পদ্মান্টানযিতুং গতা | 

“লঙ্্মণ গোদাবরী নদী শীঘ্র খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্গণ গোদাবরীকূলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চৈ:স্বরে চতুর্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব 
অনুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাঁহার কের 
অন্থৃকরণ করিল। হিনি ছঃখিত হইয়া! ফিরিয়া আসিয়! রামচন্দ্রকে 


ৰলিলেন-- 
*কং নু স! দেশমাপরা বৈদেহী কলেশন।শিনী”-- 
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“করেপনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন ?--মামি ত তাহার 
সন্ধান পাইলাম না ।” 
নন্ষণের কথা শুনিয়। শোকাকুল রামচজজ নিঙ্গে পুনরায় 
গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন 
ক্রমশ: তাহার! দক্ষিণদিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীঙার 
অঙ্গভযণ কুম্তমদাম ভুঁপতিহ দেখিতে পাইলেন । তখন অশ্রা 
সিক্ত চঙ্গে রাদ বলিগেনত 
“মন্যে সৃযাম্চ নাযুশ্চ মেদিনী চ যশগ্ষেণী। 
অভিরক্ষ্তিপুষ্পানি প্রবুন্বস্ত নম প্রিরম্‌॥” 
পৃথিবী সর্যা ও বাযু এই পৃশগুপি রক্ষা করিয়। আমাকে ্ধী 
করিয়াছেন । 
কক দূরে বাইতে বাইচে তাহারা দেখিলেন,_মুদিকার 
উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ অস্ধিহ রহিয়াছে, পাঙ্শে ভূমি 
শোণিতপিপ্র, হাহাতে সীগার উত্তবীয়থলিহ কনকথিন্দু পঠিত 
রহ্যাছে, টি এক পুরুষের বিরূত শব ও বিশীর্ঘ কবচ ভূুঠি , 
তৎপাঙ্শে যুদ্বরথ চক্রহীন হই়। পড়িয়। আছে ও তৎসংলগ্ন পতাকা 
শোঁপিত ও বরদমার্জ। এই দৃশ্য দেখিয়া রামচন্ের পূর্বাশযনা 
ব্ধমূল হইল-_রাক্ষসের! সীতার সুকুমার দেহ খাইয়া ফেলিয়াছে, 
তাহার দেহ অধিকারের ভন্যা পরস্পরের মগ্যে ঘোর ঘন্যদধ 
হইয়াছিল-_এসফল, ভাহারই নিদর্শন রামের চক্ষু ক্রোধে 
তাঅবর্ণ হইয়া উঠিজ, তাহার ওঠসংপুট স্করমাণ হইতে লাগিল, 
বন্কলাজিন বন্ধন করিয়া পৃ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়া লইলেন 


৬৪. রামায়ণী কথাও, 


সপ্পানপাপাসপিসিাি। 








পপাউলাপ পাপা পাসপাপপপ০৮৮১ পাস, 


এবং 'লঙ্গাণের হস্ত হইতে ধনুগ্রহণ পূর্বক ক্ষিপ্তভাবে বলিলেন-_ 
“যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিপাতার ক্রোধ অনিবার্ধা,_-সেইরূপ আজ 
আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি যাহা 
কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীভা-বিনাশের প্রতি 
শোধ তুলিবেন। ছোষ্ট ভ্রাহার এই প্রকার উন্মন্ত ভাব দশন 
করিরা লক্ষণ অনেক ক্সিপ্দ উপদেশ প্রদান করিলেন, যেরূপ 
কথায় প্রাণ জুড়াইয়া যায়, সেইরূপ শান্তিপূর্ণ উপদেশে রামের 
চিন্তবাথ! হরণ করিতে চেষ্ট! পাইলেন। তীহারা আরও দৃরে 
যাইয়া শোণিতার্র" গিরিতুলা বৃহদদেহ ুমূ্ু জটাযুকে দেখিতে 
পাইলেন। রাম উহাকে দেখ! মাত্র উন্মন্তভাবে “এই রাক্ষদ 
. সীতাকে খাইয়! নিশ্চলভাবে পড়িয়। আছে” বলিয়া ও হার 
বধকলে ধরতে হৃহ্াডুল্য শর আরোগিত করিলেন । জটাযুর প্রাণ 
কষ্ঠাগত, হিনি কথ] বলি: বাইয়া সফেন রক্ত বমন করিলেন, 
: : এবং অতি দীন ও মৃছু বাকো রামকে বলিলেন_-ণহে আযুশবন্‌, 
তুমি ধাহাকে বনে বনে মহৌষবিরস্থায় খুঁজিতেছ, সেই দেবী 
: এবং আমার প্রা উভয়ই রাবণ কর্তৃক হত হইয়াছে। আমি 
১. শীতাকে ততকত্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার 
 বস্ বুদ্ধ করিয়াছিলাম, এই যে ভর .এ ভগ দও,_উহা 
রাবণের | তাহার সারধিও আমার দ্বার!  ইরাছে | রাঁবণকে 
আমি রখ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলাম | খুসি পনিশরাত 
হইয়। পড়াতে সে খড়া বার! আমার পাশ্বচ্ছেদ রিয়া! গিয়াছে ।-_ 
"রঙা নিহত পূব মাং ন হত হম্হাস। 











রামচক্জ | ৬৫ 


রাবণ আমাকে ইতিপুর্কেই নিহত করিয়াছে, আমাঁকে পুন- 
বার নিধন করিবার চেষ্টা তোঁমার পক্ষে উচিত নহে | 

এই কথ! শুনিয়। রামচন্তর স্বীয় বৃহৎ বনু পরিত্যাগপুর্বক 
জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগলেন, এবং অতি দীন- 
ভাবে বণিলেন, "বাক্ষণ। দেখ ইহার প্রাণ কণ্ঠাগ হ, জটাযু নরিতে- 
ছেন, আমার ভাগাদোবে আমার পিষ্টুসখা জটারু নিহত হইয়া, 
ছেন, ইহার স্বর বিরুবইয়।ছে, টচ্ষু নিশ্্রভ হইয়াছে ।” জটাযুর 
দিকে সজল নেতে টাছির। কতা হই ববিলেন, “যদি শক্তি 
থাকে, তবে একবার বল) শোঁমাত খর কাহনী ও মী তা-ভরণের 
কথা আগাকে বন। হাপগ আমার আীকে কেন হাণ করল, 
আনার সঙ্গে হাহার কি শক্রহ!) তাহার কূপ ও শক্জি-সামর্থা 
কি প্রকার? আনার কি অপার পাইয়। সে এই কার্যা করি- 
যাছে? সাতার ঘনোহর মুখ) হখন কিজপ হই গিয়াছিল,- 
বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছেন ? হে হাহ! ভাবণের গুছ কোথায়? 
এগুলি প্রশ্রের উরে ভটাঘু এইমাত্র বিজেন, “আব দৃষ্টহারা 
হইয়াছে, কথা বলত পারিতেছ ন্ছরাত্ম। রাবণ শীভাকে 
হরণ ক'রয়া দক্ষিণ মুখে ছিয়াচ্ছে, রাবণ বিশ্বশ্রবাঃমুণির পুল এবং 
কুবেরের ভাতা” এই শেব কথ! বলতে বলিতে ভাহার, চক্ষ্তারা 
স্থির হইল, জটাযু প্রাণঠাগ করিলেন । রাগ কতাগ্লে হই 
প্বল বল” কিতেভিলেন, কিন ভটায়ু ততক্ষণ প্রাণতাগ করিয়া 
স্বগগত হইলেন । রামচন্দ্র অশ্রপুর্ণ চক্ষে বলিলেন, “এই ছটায়ু বু 


বৎসর দওকারণো যাপন করিদ! বিশীর্ঘ হউয়াছিলেন, কিন্ত আমার 
৫ 


৬৬ রামারণী কথা । 


জন্ত আজ ইনি কাপগাসে পতিত হইলেন “কালো হি হুরতিক্রম্যঃ1” 
এই পৃথিবীতে সর্কত্রত সাধু ও মহাজনগণ বাঁস করিতেছেন, নীচ- | 
কুলেও জটাযুর মত দেবতাদের পৃজনীয় চরিত্র ছিল-_-আমার 
উপকারের জন ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন__ 

“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেষ্বরঃ1” 
আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, ভটাযুর মৃত্ু-শৌক আমার 
চিত অধিকার করিয়াছে ।-_ , 

রাজ দশরথ: শীমান্‌ যথ মম মহাযশাঃ | 

পুজনীয়ম্চ মান্তশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ ॥* 
আমার নিকট যশস্বী রাজা দশরথ মেমন পুক্জনীয় ও মান্ত, আজ 
জটাযুও সেই প্রকার লক্ষণ কাঠ আহরণ কর, আমি এই 
পবিজ দেহের সৎকার করিব 1” 

জটায়ুর দেহের শেষকার্ধা সমাপাপূর্বক প্রথম: পশ্চিম্বাহী 

পদ্া অবলঘ্ন করিয়। শেষে ছুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপবস্থী 
হইলেন। ক্রৌধারণা জন্ুখে বি্তী্,__অতি হূর্গম অরণ্য। 
সেই স্থানে এক ভীষণ রাক্ষমীকে শাসন করিয়া বিকৃতবুর্তি 
কবস্ধের সহিত সুক্ষাৎ হইল। কবন্ধ রামকর্তক নিহত হইল। 
তাকালে সে ঝচনদফে পম্পাতীরবর্তী খামুক পর্বতে হুীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা উদ্ধারের" চেষ্টা করিবার পরামর্শ 
প্রদান করিল। তৎপরে শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা! 
দক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখও অতিক্রম করিয়া সারসতৌঞ্চনাদিত 
পম্পাহদের উপকূলে উপনীত হইলেন। 


রামচন্ত্র। ৬৭, 


পপ পপি এসপি পদ এলি নী পউসাশিপিস্টি পল 6. লী, তিনি ৮৬৯৮৯ প৯০ প 


পম্পাতীরবর্তী স্থান বড় রমণীয় ; তখন হ্দকুলস্থ বনরাজির 
অঙ্গে অপুর্ব শ্রীসম্পন্ন নব বাঁস পরাইয়া বসস্ত আগমন করিয়াছে। 
অদুরে খষামূকের কৃষ্ণচ্ছায়! মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরি- 
সান্গদেশ হইতে নিয় সমতল ভূমি পর্যান্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধো 
মধো সুদৃশ্ত কর্ণিকাঁর-ুক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়া পীঠাম্বর পরিহিত 
মনুষোর স্থায় দেখা যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নি:স্ত বায়ু পম্পার 
পদারাজি চুস্বন করিয়া*্রামচন্দ্রের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পল্মকোষ- 
নিঃল্ত গন্ধবহ বাঁযুর স্পর্শে আরামচন্ত্র মনে করিলেন 

“নিশ্ব।স ইব সীতায়া ঝাতি বাযুম নে হর: ।” 
সিন্ধুবার ও মাতুলিঙ্গ পুষ্প গু কি হইয়াছিল, কোবিদার, মল্লিকা 
ও করবী পুষ্প বাযুতে দুলিতেছিল। শিখী শিখিনীর সঙ্গে 
ইতন্ততঃ নৃত্য করিতেছিল; দাতাহ করণকণ্ঠে ডাকিতেছিল। 
তাঅবর্ণ পল্পবের অভাস্তরণীন রাগরক্ত মধুকর উড়ির। সহসা কুু- 
মান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল | অঙ্কোল, কুন্নণ্ট ও ুর্ণক বৃক্ষ পম্পা- 
তীরের প্রহরীর ভ্ভায় ঈীাড়াইয়াছিল। রামচন্দ এই রি 
সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়! সীঠার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন 
পাম! পদ্ম পলাশ।ক্ছী মৃদু-ভ।ঘা চ মে প্রি ।” 

“তিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণতাগ করিবেন । : ধু দেখ, লক্ষণ, 
কারগুৰ পক্ষী শুভ সলিলৈ অবগাহন করিপ্! স্বীয় কাস্তার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে। আছ যদি সীতার সঙ্গে গুভ সম্মিলন হইত, 
তবে অযোব্যার শ্শ্বর্যা কিন্বা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। 
এখানে যেরূপ বসন্তাগমে ধরিত্রী হঞ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে 


৬৮ রামায়ণী কথা। 
সীতা আছেন, দেখানেও কি বসস্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? 
তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাঁপ গাইতেছেন। এই পুষ্পবহ, 
হিমশীতল বায়ু, সীতাকে স্মরণ করিয়। আমার নিকট অগ্নিস্ফৃলিঙ্গের 
সায় বোধ হইতেছে । 
পপঞ্ত লক্ষণ পৃম্পাণি নিক্ষলানি ভবস্তি মে।” 

এই বিশাল পুপ্পসম্ভার আজ আমার নিকট বৃথা । আমি 
অধোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বিদেত্বাজকে কি, বলিব? সেই মৃছু- 
হাসির অস্তরালবাক্ত চির-ভিতিষেণীর অতুলনীর কথাগুপি শুনিয়া 
আর কবে জুড়াইব? লক্ষণ, তুমি ফিরিরা যাঁও, আমি সী. 
বিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিৰ না ।” 

নক্মণ রামচন্ত্রের এই উন্মন্ততা দর্শনে ভীত হইলেন, তাহাকে 
কত সান্তনা-বাকা বলিলেন, কিন্তু রীমচজ্জের বাকুলতার হাস হয় 
নাই। কখনও মন্দীভূত গণ্তিতে শ্বলিতকৌপীন রামচন্ অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদ্ধারাকুল উদ্ধসংবদ্ধ দৃষ্টিতে 
উন্মস্ের স্তায় প্রলাপ-বাকা বলিতেছেন। এই অবস্থায় স্ুগ্রীব 
কর্তৃক প্রেরিত হনুমান তাহাদিগের নিকট উপনীত হইল হম 
মানের লিগ্ধ অভিনন্দনে লক্ষণ হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে 
পারিলেন না, হমুমান স্ুগীবের মংবাদ তাহাদিগকে দরিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “আপনাদের আয়ত এবং জুবৃন্ত মৃহাভু পরিঘতুল্য, 
আপনারা জগৎ শাসন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? 
আপনাদের অপুর্ব দেহকাস্তি সম্মবিধ, ভূষণের যোঁগা, আপনারা 
ছিফশূ্ত কেন 1” লক্ষণ রামচজের ও তীহার অব সংক্ষেপে 











রামচন্ধ ৷ ৬৯ 


পাস ীপসিসি পিসি সিপিএ 


কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,--“যিনি পৃথিবী পতি, 
সর্ধলৌকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রীজ--সেই রামচন্ত্র আজ সুগ্রী- 
বের শরণাপন্ন হইতে আসিম্লাছেন, ছুঃখ-সাগরে পতিত রামচজ্জকে 
আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়! রক্ষা করুন ।”--বলিতে বলিতে 
লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত হইল,ধিনি সব্ধদা চিত্তবেগ দমন 
করিয়াছেন, রামচান্দ্রের কষ্ট দেখিয়া তাহার চিত্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছিল,_ লক্ষণ কাদির! মৌনী হইলেন । 

আরণাকাণ্ডের উদ্ভরভাগ ও কিছ্ষিন্ধাকাের প্রথমার্ধে ঘটনা- 
বলীর সম্পূর্ণ বিরান দুষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য ভনসঙ্জের 
ক্রিয়াকলাপে উদগ্র হইয়! উঠে নাই । গভীর অরণাচ্ছায়ায় 
একমাত্র" বীণার সকরুণ ধ্বনির ম রহিয়! রহিয়! রামচঙ্জের বিরহ- 
গীতি অন্থগোদ প্রদেশ ও পম্পা তীরবর্তী শৈলরাজির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়াছে । এই গ্রেমোন্মাদ নববসস্তাগমপ্রফুল প্রকৃতির সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে; এক দিকে বাসন্তী সিদ্ধুবার ও কুন্দকুস্ুম-ু্বী 
স্থগন্ধ বাষু, “পদ্লোৎপল্ঝধাকুলা”--পম্পার নির্মল বাররাশি, 
আঁকাশোদ্ধে?সহসা-উিত কৃষ্ণ খযাযুকের নির্জন জজ্ঘা,--অপর 
দিকে বিরহী রাজকুমারের সকরুণ বিলাপ, বসম্তখতুন্লভ হরিৎ- 
পলপবোদ্গম-র্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপোক্তি থেন একখানি 
উদ্দ্রল আলেখো মিশিয়া গিয়াছে, রামচন্দ্র তাহার বৈরাগ্য' 
'রীমচরিত্রের এই সকল স্থর-বর্ধিত মৃহ্তায় পাঠকের পরিত 
হইবার কোন কারণ নাই, 'াহা আমরা পূর্বেই বিয়াছি। 


তত, 





খ্ রামায়ণী কথা। 


৯ পি এ পা্পিসিসিতাপাস পা সিল ৯০৯৮৯৮০৭ 


রামচন্্র শোকাতুর হইয়| এ পর্াস্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্টানে প্রবৃন্ত হইলেন, তাহা 
কতদুর বুক্তিবুক্ত ও নীতি-মূলক, তাহার সম্থন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়। 
যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল সমস্ত । কৰন্ধ মৃতরাকালে স্ু্রীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রামচন্জ জুত্রীবের 
সঙ্গে সাক্ষাত্কার লাভ করিয়া এই বিপৎকাঁলে আপনাকে 
সহায়বান্‌ মনে করিলেন । অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহারা সৌহাদ্া 
স্ঠাপন করিলেন। স্ুগ্রীব বলিলেন-_ 


পি পিসপাসিসপাতপসপ্সপাসপিস্পিসিসিিস ০৯ ৯ ০৮ ৮৯৩ 


*যন্বমিচ্ছদি সৌছা।দ্দাং বানরেণ ময় সই । 
রোচতে যদি মে মখাং বাহ্রেষ প্রসাগিতঃ ॥ 
গৃহাতাং পাণিনা প।শি:----” 

“যদি আমার স্থায় বানরের সঙ্গে আপনি বাদ্ধবতা করিতে 
অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া 
দিতেছি, আপনি হন্তঘারা আমার হস্ত ধারণ করুন” তখন 
রামচন্জ__ . 

"নংপ্রহষ্টমনা হত্তং পীড়য়ামাদ পাশিন।।” 
সন্তোষ সহকারে হত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন। কিন্ত নগরীর 
শুধু বু নহেন, তিনিও তাহারই মত বেদনাতুর । জোষ্ঠ ভ্রাতা 
তাহার স্ত্রী হরণ করিয়। লইয়াছে। হপ্রীৰ বালীর ভয়ে দুর দুরাস্তর 
ঘুরিয়া বে্াইয়াছেন, অধুন! মাঙ্গমূনির আশ্রমসন্লিহিত স্থান 
বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,__খধামূকের সেই দ্র গণ্ভীর 
মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রীবিরহে তিনি অতি কষ্টে জীবন বাপন, 


রামচন্দ্র । ৭১ 





পাপা সিপিিীাসি পাশপাশি 


করিতেছেন । এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রামচন্্র তাহার প্রতি 
একান্ত কুপাপরধশ হইয়! পড়িলেন। ধাহার স্ত্রী অপরে লইয়া 
যায় তাহার তুলা হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগ্যের সঙ্গে 
হততাগোর মৈত্রী শুধু পাণিগীড়নে পর্যাবদিত হইল না, হৃদয়ের 
গভীর সহানুভূতি দ্বারা তাহা বদ্ধমূল হইল স্তগ্রীব যখন তাহার 
্ত্রীহ্রণবৃত্তাস্ত রামের নিকট বলিছেছিলেন, ভখন সহসা! তাহার 
চক্ষে কুলপ্লাবী নদাআোতের স্টার বাণ্পবেগ উলিয়া উঠিয়াছিল-_ 
কিন্ত সেই অশ্রবেগ 

প্ধারয়ামাস যেযোণ সুখীবো রামমন্ত্রিধী 1৮ 
রামচন্দরের সম্মুখে স্থুগীৰ দৈর্যাসহকারে ধারণ করিল। এইবপ 
সমছুঃখী বন্ধুবরকে পাইরা দে রামচন্দ্র 

পমুখমপরিকিস্নং বন্তান্তেন প্রমাজ্জয়ৎ ।” 
তাহার নিজের অশ্রমলিন সুখখানি বস্ত্রাস্ত দ্বারা মাজ্জনা করিবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সীতা খষামুক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি 
ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীৰ ভাহা সমস্থ রাখিয়। 
দিয়াছিলেন। রাম অবিলম্বে তাহা দেখিতে চাহিলেন, তাহা 
উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়। 
কাঁদিতে লাগিলেন এবুং রাবণের কার্ধা স্মরণ করিয়!-- 

“নিশখাস ভৃশং স্পে। হিলস্থ ইব রোহিত 1” 
বিলন্থ সর্পের সায় তুদ্ধ হইয়। নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । 

পরী এবং রামচন্দ্র মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বাঁলি-বধে তিনি 

ককৃতসংকল্প হইলেন কিন্ত একজন প্রতাপশালী ' দেশাধিপতিকে 








৭২ রামায়ণী কথা । 


পপ পপ পাপা শিডিউল চহ 


বৃ্গত্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়! বদ করা ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত 
কার্ধা কি না, তাহা বিবেচন! করিবার উপবুক্ত মনের অবস্থা তাহার 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঁলীকে তিনি বলিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ 
সহোদরের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়া, যে বাক্তি ভাহাকে হরণ করিতে পারে, 
মন্থর বিধানাহুসারে সে নৃতযুদণ্ডে দণ্ডনীয় ।” মনৃক্ত দও দেওয়ার 
কর্তা তুমি কিসে হইলে ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন তিনি 
বারংবার বলিলেন “এই সটশলা বনকাননশালিনী ধরিত্রী ইচ্চাকু- 
বংশীয়গণের অধিকৃত ; ভরত সেই বংশের রাভা, আমর! তাহার 
অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দও দিতে নিযুক্ত যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, 
তাহার সঙ্গে ক্ষাত্রয়োচিত সঙ্ুখবুদ্ছের প্রয়োজন নাই ।” বোধ হয়, 
তিনি আর্ধীজাতিন বুদ্ধ-নিয়ম কিছিম্ধায় পালন করিবার যথেষ্ট 
কারণ পান নাই। এই কার্ধা তাহার পক্ষে কতছুর স্চায়ান্ুমোদিত 
ঠিক বলা বায় না। বালী থে অপরাধে দোষী, সুগ্রীবও নেইরূপ 
ব্যাপারে একাস্তর়প নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া বোধ হ্র না। 
সমুদ্রের তীরে অঙদ বানরমণ্লীর নিকট বলিয়াছিলেন-_“জো্ঠ 
ভ্রাতা স্ত্রী মাতৃতুলা, এই সুশ্রী জোষ্ঠ ভ্রাতা জীবন্দশায়ই তাহার 
পত্পীতে উপগত হইয়াছিল।” অর্থাৎ মায়াবীকে বধ করিবার 
জন্ত যখন বালী ধরণীগহবরে প্রবেশ করিস্লাছিল, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্থা করিয়া সুস্রীব কিছিদ্ধ্যাপুরী ও বাঁলীর সহ্ধশ্দিমীকে 
অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণেই বোঁধ হয় বালী 
এত ক্ুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং নৈতিক বিচারে সগ্রীব বালীয় 
সায় অভিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই নকল অবস্থা প্ধযালোচন! 


নান ৭৩ 


পা তত পপি পপ পাপন পা ৯০৮১ ৮১,৯ পাপা এ পাছত 4 ৫ ৮৯ পপ পিল % সা এ 


করিলে রামের কার্ষা সমর্থন ক্রা কঠিন হইয়া 1 পড়ে । তারা যখন" 
বাঁলীকে রামচজ্জের কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় দিবস স্প্রীবের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে দিন সরলচেতা বালী 
বলিয়াছিল--“বিশ্ববিশ্রতকীর্তি ধন্মাবভার রামচন্দ্র কেন কপটভাবে 
শহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা: পাইবের ?” এই বিশ্বাস উপযুক্ত 
পাত্রে স্বস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্ত্রকে অনেক কটুক্তি 
করিয়াছিল, বথা-_“আপনি ধর্শাধ্বজ, কিন্তু অধার্মিক, পাত 
কূপের স্টায় আপনি গ্রচারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া 
পরিচয় দেওয়ার মোগা নহেন।” বাণীর এই সকল উক্ত 
বার্ীকি “ধশ্ম-সংহত” বলিয়। মুখবন্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, স্ৃতরাং 
রামটন্জের এই কার্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। 

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত নে কবন্ধরূপী দন্ুগন্ধব্ব রামচন্দ্রুফে 
ুত্রীবের 'জঙ্গে সথ্য স্থাপনপূর্ধক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা! করিতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। পোক-বিহবল হামচন্র হুগ্ীবের সঙ্গ লাভ 
করিয়া মিজকে কৃার্থ মনে করিয়াছিলেন, এ দিকে 'আবার স্ব্ী- 
বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী কর্তৃক তাহার আহরণের বৃত্তান্ত 
অবগত হন। গ্রীক সমছুঃখী দেখিয়া তাহার প্রতি পঞ্জপাতী 
হইয়! পড়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল একান্ত 
শোঁকাতুর অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়! বাধ্য করি- 
বার মুবিধা ঘটে.নাই। ক্কৃততিবাস পণ্ডিত এই অধ্যায়ের ভণিভার 
. লিখিয়াছিলেন__ 


৭৪ রামায়ণী কথা । 


“কৃন্তিবাস পঙিতের ঘটিল বিষাদ । 
বালী বধ করি কেন করিল প্রমাদ।” 

'পরমাদ' শব্ের অর্থ রম" । কিন্তু নৈতিক বিচারে এই বাঁপা- 
রের ভ্রম মানিয়া লইলেও উহা স্থীকার্ধ্য নে, রামচরিত্রের স্বাভা- 
বিকত্ব এই ঘটনার বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে । সীতাবিরহে 
বাম বেরধূপ শোকার্ড হইয়াছিলেন, ভাহাতে তিনি অন্তথাচরণ 
করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই ঘটন! অন্তরূপ হইলে রামচন্জর 
আদরের বেশি সন্নিহিত হইচেন, কিন্তু বাস্তব হইতে শদুরবন্তী 
হইয়া পড়িতেন, এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত না। 
রাম বাণীর নিকট আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন, “আমি 
গরীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার 
শত্রু আমার শত্রু, আমি সন্ঠা রক্ষা করিতে বাঁধা)” সত্যরক্ষাই 
রামচরিত্রের বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা 
করিলে বোধ হয়, তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমর্থিত 
হইতে পারে। 

রামচন্জ নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জা সুগ্রীবের 
সম্মুখে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্ত যখন মনে হয়, 
তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মন্যুদ্ধে নিযুক্ত ঝালীর প্রতি 
গণউভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার বধ সাধন করেন, তখন 
সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের কোন আবণ্তকই ছিল না বলিয়! 
নে হয়। 


খ্বধামুক পর্বতের গুহ! ভেদ করিয়া ছুর্গম শৈলসম্কুল প্রদেশে 


যা ৭৫ 


পাস ২ পাস স্পা পা পিপি পপি দাশ পি লাতাপিস্পিপাতি ২০০ তত ৮ ৬৮০ সি 


বালীর রাজা রচিত হইয়াছিল । দেই স্থানে স্থগ্রীব বিজয়মাল্য 
কে পরিয়া৷ সিংহাসনাভিযন্ত হইলেন । মালাবান্‌ পর্বতের 
নাতিদুরে চিত্রকাননা কিক্রিদ্কার গীঠঠবাদত্রনির্ধোষ খত হ তেছিল; 
_নবীমচন্্র মালাবান্‌ পৰ্দচত ভ্রাহার সঙ্গে বাস করিয়া তাহ! শুনিতে 
পাইতেন | কিদ্িদ্ধানগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি 
পুৰীতে গ্রবেশ করেন নাই, বনবাস প্রতিজ্ঞ! পালন করিয়! পর্কাতে 
বাস করিতেছিলেন। রামচন্ধের চক্ষে দিন্রার নিদ্রা ছিল 
না, উদদিত শশিলেখ। দেখিয়া বিধুমুখীকে স্মরণ করিয়া আকুল 
হইাতেন-- 

প্উদয়াভু দিতং দৃষ্ট।। শশান্কং স বিশেষতঃ । 

আবিবেশ ন তং নি) নিশাহ্‌ শয়ন গতম ।” 

“চন্ছোদয় দেখিয়া রাত্রিকাণে শব্যার় শায়িত হইয়াও তিনি 
নিত্রাস্থধ লাভ করিতে পারিছেন ন11” সন্ধ্যাকাল যেন চন্দন- 
চচ্চিত হইয়া পর্বতের উদ্ধে শোভা পাঁইত। খন বর্ষাকাল, 
অবিরল জলধারা দর্শনে রাম ঘনে করছেন, তাহার বিরহে সীত। 
অশ্রভ্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে ম্দুরমাণ বিছা দেখিয়া 
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাহার স্বৃতিপথে জাগরিত হইত। 
মাল্যবান্‌ গিরিতে বর্ষাঞ্চচুর গুভাগনে দৃগ্তাবলী এক . নবী ধারণ 
করিল। মেঘমালা অস্বর আবৃত করিয়া কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর 
শব করিত, কচিত বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্তিমণ্ডিত শৈলশূঙ্গ ধ্যানমগ্ন 
ঘোগীর স্থান শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ-সমূহ 
যেন বিশ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইত। নবশালিধান্তাব্‌ ত 





৭ড রাঁমায়ণী কথা ৷ 


বিচিত্র ধর গাত্র কম্বলাবুত ছ্ -দেহের গ্তাঁয় প্রকাশিত 
হইভ। নবামু-ধারাহত'কেশরপদ্মদল পরিত্যাগ করিয়া সকেশর 


কদশ্বপুপ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। এই বর্ধা 
খভুতে_ 





“প্রবাসিনো যাস্তি নরাঃ হ্বদেশান্‌।” 
গ্রবাসী বাক্তিরা স্বদেশে গমন করেন। বর্ষায় রামচক্জের সীতা, 
শোক দিগুপণত হইল, বর্ধায় চাঁরিটি মাম তীহার নিকট শত 
বৎসরের স্যায় দীর্ঘ গ্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই অময় তিমি 
অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন-_ 
"চত্বরে বার্ধিক মাস গত] বর্ষশতোপমাঃ।» 
করনে আকাশ শরদাগমে গ্রমন্ন হইয়া উঠিল, বলাকা-সমূহ উড়িয়া 
গেল, মপ্রচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল; মেঘ, 
মন, হস্তিতুখ এবং গ্রজবণ সমূহের গদগদ ধ্বনি সহস! প্রশস্ত 
হইল, লীলোৎ্পলাভ মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্তামীক্কত হইয়া 
রহিল না, শুভ শরদাগমে নদীকুলের পুলিনরাশি শনৈঃ শনৈঃ 
জাগিয়া উঠিল। বাপীতীরে, কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র 
ঘুরিয়া মৃগশীবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাকে ছাড়া 
কোথাও তিনি স্খলাঁভ করিতে পারিলেন, না? 
'ষধাংসি সঠিতো বাপীঃ কাদনানি? ধানি চ। 
তাং বিনা মৃগশাবাঙ্গীং চরগ্াদা হখং লতে ?” 
প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্ষোর প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহকাতরতার 
ক্র টালিয়া কত না আক্ষেপ করিলেন। চাতক যেরূপ শ্বর্গা- 


9 ৭ 


পপ তা পপাত লা ৪০০৯৮ ৮ সনি িসপস্পিসিসিরাও পল ৪ 


পের নিকট কাতরকঠে এববিকু্ল যাজক করে, র, তিনিও সেইরূপ 
বাগ্র হইয়া সীতা দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন,_- 
শবিহঙ্গ ইব সারজঃ ললিলং ভ্রিদশেশ্বর 1 
সলিলাশয় সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া করিতে পবন, তীরভূমিতে 
অসন, সপ্ধপর্ণ ও কোবিদার পু প্রস্ফুটিত | রামচন্দ্র বলিলেন--. 
শির খতু উপস্থিত, বর্ষা অহিত্রান্তে নদীসমূহ বিণার্ণ হইলে সীতা 
উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে বলিয়। 1 স্ুগ্রীব প্রতিঞত। এখন 
উদ্দোগের সময় উপস্থিত, কিন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠানই দুষ্ট 
হইতেছে না। আমি প্রিষ্বাবিহীন, ছুখোর্ব ও হর, স্ুগীব 
আমাকে কুপা করিহেছে ন!। আমি অনাথ, রাজাত্র্, গ্রাবাসী, 
দান প্রার্থা-এই অবস্থায় ভরগীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, সী 
এছন্ আমাকে উপেক্ষা করিতেছে । তাহার কার্ধা উদ্ধার করিয়া 
লইয়া মূর্খ এখন গ্রামা স্ুখাসন্ত হইয়া রহিয়াছে । লঙ্গণ, তুমি 
ভাহার নিকট যাও, পুনদার “স কি আদার, বাগাগির প্রভায় 
কিছ্ষিন্ধা! আলোকিত দেখিতে চার ?" 
সন স সন্কুচিতঃ পদ্থা যেন বালী হতে! গতঃ 1 ও 
“যে পথে বালী হত ইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ অনুচিত 
ইয় নাই” তাহাকে বলিও, সে দেন সমরাহ্থসাঁরে কার্ধা করে, 
এবং বালীর পথে যেন *অহাকে না ফাইতে হয়।” এই কথা, 
ধলিয়া তিনি লক্ণকে পুনরায় বলিলেন, “সুগরীবের গ্রীতিকর বথা। 
বলিও, রুক্ষ কথ! পরিহার করিও 1” 


সুগ্রীব বথার্ঘন গ্রানানখাসক্ত হইয়া ভার, গম ও অপরাপর 


৭৮ রামাঁয়ণী কথা । 


০ তি রা পর্পাশান পিসি 4৮ লাস্পাাসপিসী/ ১৫৯৫ ভি ভিত 


ঘলনারৃলপরিরৃত হান ছল, নদবিহ্বজিতা্ ও পানারণনেরে 
দিনের স্যায় রাত্রি এবং রাত্রির স্টায় দিন যাপন করিতেছিল, এমন 
কি লক্ষণের 'ভীষণ জ্যানিনাদ ও বাঁনরগণের কোলাহল প্রথমতঃ 
তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে মাই। শেষে অঙ্গদকর্ভৃক সমস্ত 
অবস্থা পরিজ্ঞান হইয়। স্ুগ্রীব বলিল, “আমি ত কোন কুবাবহার 
করি নাই, হবে রামের ভ্রাতা লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন ? 
আমি লক্ষণ কিন্বা রামকে কিছুমাত্র ভয়,করি না,_-ভবে বন্ধ 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।-- 

“সর্বপ| হৃকরং মিত্রং ছুষধরং প্রতিপালনমূ।” 
মিত্র বর্ধাজই সুলভ, মিত্র রগ্ষা করাই কঠিন ।” কিন্তু হনুমান 
সথগ্রীবকে তাহার অপরাধ বুৰাউিযা দিল__শ্তান সপ্তচ্ছদ-তরু 
পুত ও পল্পবিত হইয়! উঠিশাছে, নির্শল আকাশ হইতে বলাকা 
উড়য়া গিয়াছে, সতরাং শুভ শরৎকাল সমাগত। এই শরতকালে 
নুগীব রামের সাহাযা করিতে প্রতিশ্রত। “এখন অপরাধ স্বীকার 
করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন|” 
ুশ্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপনলন্ধি করিলেন, এবং 
লক্ষণের সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠাবলমবী বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদন করিয়া 
অস্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তাহার বিশাল রাজোর 
সমস্ত প্রজামওমীর মধ্যে এই আদেশ গ্রচীর করিয়া! দিলেন-_ 

“অহ্ভির্শভিধে চ নাগচ্ছন্তি মমাজঞ়]। 

হবু ইরানে রাজশ[সনমূষ কা: 8” 


“যে সকল ছুরাত্ম। আমার আজ্তায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে 


বনজ, ৭ম 


২ পা পাপ, পি পািএ০ পপ 5 ০০ িপপাসিপসানপিসপিসপা আসি, 


উপস্থিত না হইবে, সেই সকল ল শাসনপনকারিগণের উপর 
হলার আদেশ প্রদত্ত হইবে ।” 

সুগ্রীবের দ্বারা নিধুক্ত বানরগণ তন্ন তয় করিয়া! নান! দিগেশ 
খুজিয়া সীতার কৌন সন্ধান করিতে পারিল না। হনুমান 
বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়। লঙ্কায় গ্রবেশ-পৃর্ক সীতাকে দেখিস 
আসিল। 

সীতা-প্রদত অভিজ্ঞানুমণে লইয়া! হনুমান গ্রত্যাবর্তন করিল । 
এই আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহ্রল রামচন্্রকে মহাকৰি সহসা! 
শুনান নাই। হনুমান সীহার সংবাদ লইয়া মমুদ্রকূলে তথা 
প্র্যাগমন-আশ্বান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। 
তাহারা এই শত পাইয়া হাট হইল, কিন্তু একবারে তখনই রাম- 
চক্জের নিকটে গেল না। ভাহার! দলবদ্ধ হইয়া স্ুগ্রীবের বিশাল 
মধুবনে প্রবেশ করিল। এই মধুবন কিদ্িন্কণীবিপের বিশেষ আদেশ 
ভিন্ন অপ্রবেশ্ত ছিল। সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী 
নিযুক্ত ছিল। সীতার সংবাদলাভে পুলকিত বানরধূখ সেই 
মধুবনে প্রবেশ করিল। দ'পসুখ তাহাদিগকে বারণ করিল, কিন্ত 
সে আননোর সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্ত করিবে? তাহারা 
মধুতরুর ডাল ভাগ্চিয়া বানের ভ্। নষ্ট করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে 
মধুপান করিতে লাগিল । "দধমুখ অগত। বলপুর্ধবক তাহাদিগকে 
ভাড়াইয়। দিতে চেষ্টা পাইল । দধিমুখের এই বাবহারে তাহারা 
একত্র হইয়! ভাহাকে “ভ্রকুটিং দরশয়স্থি হি” ভ্রকুটি দেখাইহে 
লাগিল। তৎপর দবিমুখের বলগ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহারা 





৮০ রামায়ণী কথা। 


তারে পপ আপাপিপিস্পিসপাসিরিাসপসি সিসি উ ১০০, 


ভুটিয়া দধিমুখকেবিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রমুখে 
সবগ্ীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইতাবসরে মুক্ত মধুবনে 
মধু ও যৌবনোন্নত্ত বানরযূখ-- 

*গায়স্তি ফেচিৎ, পরপমন্তি কেচিৎ, গঠভি কেছিত, প্রচরস্তি কেচিৎ।” 
কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ গ্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ 
করিতে লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,এই ভাবে 
আনন্দোৎ্সব আরম্ভ করিয়া দিল । 

স্থপ্রীব রাম লগ্দণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন । দধিমুখ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়া বানরাবিপতির পদ ধরিয়া কাঁদিতে আরন্ত 
করিল। তিনি অভয় দিয়! তাহার এই শোকের কারণ ভিজ্ঞাসা 
করাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। স্ুতীব বলিলেন, “দীতা- 
শ্বেষণতত্পর বানর সম্প্রদায় নিতাস্্ হতাশ ও ছুখোর্ত হইয়া দিন 
যাপন করিতেছে । ভাহার্ধের অবস্মীৎ এ ভীবাস্তর কেন? তাহারা 
অবস্ঠা কোন জুখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত পীতার খোঁজ করিয় 
আসিয়াছে।” সহসা এই স্বখের পৃর্বাভাষ প্রগ্র হইয়া রামচন্্র 
বিন্দুমাত্র অমৃত পালে ভূষাতুর ঘেুপ আরও পাইবার জন্ত ব্যাকুল 
ইইয়া উঠে, তেমনই আত্রহাস্থিত হইয়া উঠিলেন, স্ুপ্রীবোক্ত এই 
কর্ণসুখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তর ভন্ঠ প্রস্তুত করিল । 
তম্পরে সগীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল, সেই স্থানে আগ” 
মন করিল । হনুমান রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়া সী ১ 
অবস্থ! বর্ণন করিল-_. :. | 
"মধঃশষা! বিবরণাঙ্গী পদ্মিনীষ ছিম গমে।” 





রামচন্ত্র | ৮১ 
সীগর মৃন্তিকাশবা, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে,-তিনি শীতরিষ্টা 
গদিনীর মত হইয়া গিযাছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া, 
বালকের স্যায় কাদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার 
অঙ্গম্পর্শের সুখ অন্কুভব করিলেন, হ্থগীবকে বলিলেন, গবৎস- 
দর্শনে যেরূপ ধনুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মগির 
দর্শনে আমার বদর সেইনপ বহার হইয়াছে” পুনঃ পুনঃ 
হনুমানকে জিজ্ঞাসা কিছ লাগিলেন-আমার ভামিনী মধু 
কে কি কহিবাছেন, ভাত! বগ। রোগী মেক্প উঁষধে জীবন 
পার, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হয় 

দভুঃখ!ৎ ছুখতরং পাপা কথং জীবতি জানষী । 

ছুথে হইতে অরিকহর দুখে পড়িয়া (শীত হ| কেমন করিয়া জীবন 
ধারণ করিতেছেন ?” | 

হলুমানের নিকট সমস্ত অবস্থ। অবগত হইয়া রামচন্ত্র বলি 
লেন, “এট অপুর্কা সথখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রন্তিদানে আম 
কি দিব, আদার কি আছে 1 আমার একদাত্র আঁয়ন্ত পুরঙ্গাঁর 
তোমাকে আলিঙ্গন দান” এই ক্লিয়া সাঙ্নেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে 
আকঙ্গন করিলেন । 

কিন্তু হম্থমান লক্কাপুরীর যে বর্ণন! প্রদান করিল, তাহা 
আঁশঙ্কা-ডনক | বিশীল বঙ্কাপুরীর চারিদিক ঘিরিয়া বিমীনন্পর্শা 
গ্রাচীরশহার চারিটি গুদূ় কপাট, সেইখানে নানা প্রকার 
যন্ত্রনির্দিত অন্ত্রাদি রক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে, ভয়ঙ্কর 
পরিখা, হাতে নক্র কুন্তীরাদি বিরাজ করিতেছে। নেই পরি- 


৬ 








৬২. রামায়ণী কথা। 


শ্পিভ 


খার উপর চারিটি যন্ত্রনিশ্মিত সেতু। গ্রতিপক্গীয় সৈন্য দেই 
সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্সারে উত্তো- 
লিত হইতে পারে,--একটা সেতু অতি বিশাল, তাহার বহ-সংখ্যক 
সদ ভিন্ি সব্মণ্ডিত। ত্রিকুট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কা, 
পুনী দেবতাদিগেরও অগম্য। শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, 
শেল ও শুলধারী রাক্ষদ সৈ্ সেই বিধবা গ্রাচীর ও পরিখার 
প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে। তৎপর নঙ্কাপুরীর বীরগণের পরা- 
ক্রম,তাহাদের কেহ এরাবতের দক্তোৎপাটন করিয়াছে, কেছ 
নমপুরী অবরোধ করিয়া যদরাঁভকে শাসন করিয়াছে। এই 
বিশাল, ছুরধিগম্য জঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। 
শত্রগক্ষ তাহাদের আগমনের পুর্ধাভাষ প্রাপ্ধ হইয়া সাবধান 
হইয়াছে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সমস্ত সৈশ্ঠমহ পার্সভ্যপথে সমুক্রের 
. উপকূলবর্থী হইতে লাগিলেন। পথে ভ্রমরাজি অপর্যাপ্ত পুষ্প ও 
ফপশস্তারে সমৃদ্ধ। কিন্ত রাম সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, পরীক্ষ। না করিয়া ষেন কেহ কোন ফলের আস্থাদ গ্রহণ 
না করে, কি জানি যদি রাবণের গুপ্তচরগণ পূর্বেই তাহা বিষাক্ত 
করয়া খাকে। এই সময়ে জোগ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক অপমানিত বিভীষণ 
আধিয়৷ রামচন্দরের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাকে গ্রহণ করা 
নধন্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত 
হইল, বিশেষতঃ অজ্ঞা ভীচার শক্রপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান 
দেওয়া সন্বন্ধে স্ত্রী নিতান্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু 
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পক জপ পাপা রঃ সপ ২ পলাশ পিন পপাস্পিস্ি্পিবস্পপাি পাস ক ৯৯ 


রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণাগকে ্র্াখান করিতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। 
সমুদ্রের এ হইয়া বিশাল সৈন্ত অদীম জলরাশির 

অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষা করিন। কোথায় জলরাশি ফেন- 
রাজিবিরাভিত ওঠে কি উৎকট অর হাস্ত করিতেছে, _কোথায়ও 
প্রকাও উন্মি সহকারে কি উদগ নৃষ্ভা করিতেছে? তিমি, 
তিমিঙ্গিল গতি বা পে আন্দোলনে উহ গাঢ়রূপে 
আবর্তিত; _বাযুদ্ধার উদ্ধত হইয়। বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকা- 
শকে প্রগাচি পরিরস্তণ করিয়া আছে ।  অনস্ত সমুদ্্রর একমাত্র 
রর আদ, নেই উপ! আকাশ, এবং আকাশের উপথা সমুদ্র । 

উভরেই বায়ু কক 'আগোড়ি ইহয়। অনন্তকাগ দিগন্তবিশ্রুত 
শন্দে কি মন্ত্র সাধন করিতেছে, সমুদ্রের উদ্মি আকাশের মেঘ, 

সমুদ্রের ঘুক্তা, আকাশের হারা কে গণিয়। শেষ করিবে? সমুদ্র 
আকাশে মিশিরাছে, আকাশ সমু মিশিয়াছে। অনন্তকাল 
হইতে আকাশ ও সমু দিপ্বৃগুণ্র অঞ্চল আশ্রয় করিয়া বেন 
পরস্পরের সঙ্গে ঘনীড়ৃত মংস্পশ লাভের চেষ্টা করিতেছে) এই 
বিপুল সমু্রর অগার তলদেশ নক্ত কুত্তীরাদির নিকেতন | উর্শি- 
গণের সঙ্গে ঝঞ্ধার অনন্ত,ক্ষেত নেন প্রলাপ কথোপকথন চলি- 
তেছে! যৌন বিস্ময়ে তীরে চীড়াইা অনংখা অুশ্রীবসৈন্ 
ভীভচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ, 
হইবে কিন্ধূপে? 

রামচন্জ স্বীয় পরিঘসঙ্কাশ দক্ষিণ বানু তাহার উপাধান করি- 
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সপিস্পাসপিসপিস্পাস্পিস্পাসসপিস্পস্পিপিপিাাশাশিশিার্পিপাশার্পীশীস্পি সাতাশ 


লেন।' যে বাহু একদা সুগন্ধি চন্দন ও বিবিদ অঙ্গরাগে সেবিত 
হইত, যে বাছ চর্ধাচ্ছাদনশোভী সুকোমণ শধার থাঁকিতে 
অভান্ত,-মাহা অনন্য-সহায়! সীতার বিশরন্ত আলাপ ও নিদ্রার 
চির বিশ্বস্ত উপাধান, বাহা শক্রগণের দর্পহারী ও জুহ্বদগণের চির- 
আনন ও অবলগ্বন, ধাহা সহ গোদাঁনের পুণো পবিভ্র, সেই 
মহাবাহুমূলে শির রঙ্গ করিয়া কুশ-শানে রামচন্্র ভিন রাত্রি তিন 
দিন অনশনত্রত অবনম্বন করিয়া মৌনভাঁবে ফাপন করেন, 
“অদ্রা মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্ত বা।” 

'আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা গ্রাণ বিসর্জন দিব,” 
এই হপস্তা করিয়! সেতুবন্ধনোদেশ্তে সমুদ্র উপাসনা করেন। 
রামারণে বর্ণিত আছে, সমুদ্র এই তগস্তারও তাহাকে দর্শন না 
দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লইয়া সাগরকে শাসন করিতে উদাত হন, 
তাহার বিরাট ধন্থু নিঃসৃত অভ শরজালে শঙ্শুক্তিকাপূর্ণ 
মঘশৈলমালারৃত মহাসমূদ্র বাথিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। 
তখন গঙ্গা, সিদ্ধ প্রতি নদীনদপরিবৃত রক্তমালাম্বরদর, কিরীট- 
চছটাদীপ্ত শুভকুণল সমুদ্র কতাঞ্ুলি হইয়া তীহার নিকট উপস্থিত 
হন, এবং সেতু-বন্ধের উপায় বলিয়া দেন। 

বিশাল সমুদ্রবগগী বিশাল"দেতু নিষ্সিতি হইল । সেতু বক্র 
না হয় এই ভন সৈশ্তগণের কেহ স্থত্র ধরিয়া, কেহ বা মানদন 
ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ গ্রভৃতি উপাদানে নীল 
অল্প সময়ে এই সেতু গঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে 
রামচজ সসৈম্ত লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতার জন্য ব্যাকুল 








রাম্চন্ত্র। ৮৫ 


হইব পড়েন “বে বায়ু ত্রাহাকে স্পশ করিতেছ তাহা আমাকে 
স্পর্ করিয়। পবিত্র কর? যে চন্দ্র আম দেখিহেছি, তিনিও হয় ত 
সেই চন্রের প্রতি অঞসি দৃষ্টি বন্ধ করিয়া উন্মাদিনী হইতেছেন__ 
প্রাকরিন্দিবং শরীগং মে চ্হাতে মদনাগ্রিনা |” 
দিন রাত্র আমি তাহার বিরহের অগ্রিতে দগ্ধ হইতেছি। 
পকদা সুচারদস্ট্ো্ঠং তস্ঠ। পল্সমিবাননমূ। 
ঈবছুন্মা পৃঠ!সি রদায়নমিবাতুরঃ ॥” 

“কিবে তাহার সুগার দন্ত ও অধরধুগ্ম, তাহার পন্ম তুলা 
স্থনর দুখ, ঈবৎ উত্তোলন করিদ। দেখিব,--রোগীর পক্ষে গষধের 
ন্যায় সেউ দনন আমাকে পরন শাস্তি দান করিবে |” 

ইহার পরে বুদ্ধ আর হইল। রাঁবনের মন্ত্রগণ তাহাকে 
নানারূপ পরান দিল; এক জন বলিল “এক দল রাক্ষসসৈন্য 
মনুষযসৈনোর বেশ পারণপু্ধাক রামচন্দ্রের নিকট ঘাইয়া বলুক, 
“ভরত আপনার সাহাযার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন” এই 
ভাবে ভাহারা কামসৈনোর মধো প্রবিষ্ট হইয়। অনায়াসে তাহা- 
দিগের বিনাশ সাদন করিতে পারিবে । রবিণ সুগ্রীবকে সসৈন্য 
রামের পক্ষ হইতে বিছাত করিরা স্থীয় পকষতুক্ত করিবার জন্য 
অনেক গুকাঁর গুলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বলা বাহুল্য তাছার 
এই উদ্দে্ঠ সিদ্ধ হর নাই। রাবণের নিবুক্ত গুপ্চরগণ নানারপ 

_ ছয়বেশ বারণপুর্বক রামচনের সৈনাসংখ্যা ও বাহপ্রণালী দ্েবির! 
যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাছাদিগকে প্রহার 
করিতে থাকিত, কিন্তু রামচজ্্ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। 


৮৬ রামায়ণী কথা । 


পিপিপি সি পপিপসিপশস্রি-০১০০০০১, ০ কি পিন 


সবগ্রীব ও বিভীষণ ভাহাদিগকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিতেন__ 
'িহারা দূত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, হতরাং ইহারা যুদ্ধনিয়মান- 
সারে বধার্হ;” কিন্ত রামচন্জ তাহাদের কথ শুনিতেন না, শরণাপন্ন 
হইলে অমনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিতেন। 
এক জন গুধুচর এই ভাবে দের ভন্য তাহার নিকট আনীত 
হইয়া শরণাপন্ন হষ্টলে তিনি বণিয়াছিলেন--তুমি আমাদিগের 
দৈনাসংখা! ভাল করি দেখিয়! সাও, শোষার ভু যে উদ্দে্তে 
তোমাকে পাগাইয়াছেন, আদি তাহার সাহাদা করিতেছি, তুমি 
আমার বৃাহসংস্থান ও ছিদ্ান্দ বাহ! কিছু আছে, দেখিরা যাও, 
যদি নিজে ঘব বুঝেছে না পার, আদার অন্ুভ্ঞাক্রমে বিভীষণ 
তোমাকে নকলই দেখাবে ।” রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন 
করিয়া ধর্মযদ্ধে রাক্ষমগণকে নিহত করিয়াছিলেন । একদিনকার 
উৎককট দুদ্ধে রাবণ একান্ত হতগ্রী হইয়া পড়িরাছিল ; রা্ষসারধি- 
পতি লঙ্গণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈষ্ঠ নষ্ট করিয়! অবশেষে 
রামচজ্জ কর্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিট ক্তিত হইয়া 
মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তাহার নত্তকোন্ধে ধৃতি হেমচ্ছত্র শীর্ণ 
শলাকা হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রামচন্দ্র বাণদিগ্ধাঙ হইয়া 
রাবণ পলাইবার পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্দ্র তাহাকে 
বলিলেন,াক্ষস, তুমি আমার বহু সৈশ্ত নষ্ট করিয়া যুদ্ধ 
একান্ত পরিশ্রাস্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রান্ত শক্র গীড়ন করিতে 
ইচ্ছা করি না, তুমি অদা 3জনী'ত গৃহে গর্ব করিয়া বিশ্রাম 
লাত কর, কল্য সবল হইয়া আগিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও ্ 


রামচক্্র ৮৭ 


কেরা নাত আপস িপা্টিাভি ৩৩ ১০ 


লক্ষণ রাবণের শেলে মুমূতু রামের সৈন্ঠগণের মধো কে 
সেই হৃদয়ভেদী শেল উঠাতে সাহসী হইল না,-পাছে সেই 
চেষ্টার লক্ষণ গ্রাণন্াগ করেন। রামচন্ত্ গলদ নেত্রে সেই 
শেল উঠাইয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং মমুযু' লক্্ণকে বক্ষে 
রাখিরা তাহাকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে 
নসয়ে রাবণের শরনিকরে তাতার পৃটদেশ ছিন্ন হইয়া যাইছেছিল, 
শ্াতব্সল ততপ্রহি দুষ্টিগা হও করেন নাই। 

ইন্দরজিৎকর্তৃক মায়া সীঠার কর্তনসংবাদ শুনিয়া রামচন্ছ 
সংজাশূ্ত হইয়া পড়িযাছিলেন। হখন সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়। 
পন্য ও উন্দীবর গন্ী কিগ্বজলধার দ্বার তালর টৈঠন্ সম্পাদনের 
চেষ্টা পাইতেছিপ, হিনি চক্ষুরন্ীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ 
বলিতেছেন “এ সীহা মায়াসী ভ,--প্রক্কহ নহে, সীতা অশোক 
বনে ইস্থ আছেন)” রান ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি 
বলিতেছ তাহা আমার মস্তক্ে প্রবেশ করিতেছে না, আমি 
কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল” শোকসুহদান রানের 
এই মৌন অথচ করুণ দশটি বড় মন্ুমপর্শী। 
_ ভীষণ বুদ্ধ ছু্ীস্ত রাক্ষলগণ একে একে গ্রাণগাগ করিল। 
অতিকায়, ব্রিশিরা, নরাস্তক, দেবাস্তক, মহাপার্ব মহোদর, অক- 
ম্পন, কুস্তকর্ণ, ইন্্রজিৎ প্রস্ততি মহারধিগণ সমরাঙ্গণে পতিত 
হইল, ছুই বার রামচজ্জ ইন্জভিতের প্রচ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, 
ছিলেন, কিন্ত দৈব বলে অব্যাহতি লাত করেন। এই যুদ্ধে 
রাক্ষদগণ কোন বিনয়-হচক কথা রামচন্ত্রুকে বলে নাই,_মে 


৮৮ রামায়ণী কথা। 


৪85785248 
সকল ভক্তির কথ! কিবাস, তুলসীদাস গ্রভৃত্তি কবিক্কভ প্রচলিত 
রামায়ণে স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল কাব্যে নাই। ভীষণ বুদ্ধ 
ক্ষেত্র যে কিরূপে ভক্তির তীর্ঘবামে পরিণত হইতে পারে, অস্ত্রয় 
রণক্ষেত্র বে অশ্রময় হইয়া উঠিতে পারে, ইহা কাঁবা-জগতের 
এক অসামান্ প্রহ্থেলিকার মত বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু 
বাঙ্গালা ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি । 

“রামরাবণয়োযুদ্ধং রানরাবণয়ে|কিম।” 

রাম রাবণের বুদ্ধ রাম রাবণের বুদ্ধেরই যত, ভাহার অন্ত 
উপমা হইতে পারে না। রাবণের সঙ্গে শেষ বুদ্ধ অতি ভীষণ 
উভয়ের করাল জ্যানিঃক্বত বাণজ্যোতিতে দিত্মগুল আলোকিত 
ইউয়। গেল। দিগ্ধধূগণের যুক্ত কেশকলাপে বাণাগ্রির 'দীপ্তি 
প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অস্তুশ দ্ৈরথ যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার 
কম্পিভা হইলেন। কোন্‌ন্ূপেই রাবণকে বিনষ্ট করিতে না 
পারিয়া রামচন্দ্র ্ষণকাঁল চিত্র-পটের স্থায় নিষ্পন্দ হইয় রহিলেন। 
অগস্তাষির উপদেশান্থুসারে রামচন্ত্র এই সময় হ্র্্যদেবের ব্তব- 
হুচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-_-“হে ,তমোদ্ব, হে হিম, 
হে শক্রত্। হে জ্যোতিপতি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ,* 
এইক্প ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা! তাহার দেহ হইতে 
নবশক্কি ও তেজ দিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের 
আছ কুরাইল। 

বাবপ-বধ সম্পাদিত হইল। যেরামচন্ত্র সীতার জন্ক এতদিন 
উ্ততপ্রার ছিলেন, রাবণ বিনাশের পর তার সেই ব্যাকুনতা 
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পা? শী পাস পা পিপি এ পি ০৯৯০৭ প০৭০ তা ৯ জী তভসিিতাস্পাসিস্পিশাসিত পপি 


যেন সহসা হাস পাইন। তাহার অএ ্তীত ৫ গ্রেমোচ্ছাস স্মরণ করিয়া 
মনে হয় যেন রাবণবরের পরে হিনি অশে।কবনে ছুটিয়া যাইয়া 
পূচন্্রমিভানন। সীতা.ক দেঁখয়া ডুড়াইবেন। কিন্তু সহসা একটি 
শাস্ত অচঞ্চল ভাখ পারগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগকে চমত্কৃত 
করিয়া দিতেছেন। ভিন রাবণ? সৎকারের ভন্য বিভীষণকে 
তব্ান্বিত হইতে উপদেশ দিছেন, টন্দন ও অগুরু কান্ঠে রাক্ষসাধি- 
পতির দেহ ভক্াভুত কই । রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে 
অভিধিক্ত করিমেন। এই অনন্ত অঙটানের পরে, হনুমানকে 
অশোক বনে পাঠাই দিনিননদধাগাকে আবার জন্ত নহে, 
তিনি রাবণকে নিহ১ করের টা কুশলে আছেন, এই সংবাদ 
দেওরার ভন্য। হনুমানুক বছিয়। দিলেন, রাক্ষসরাজ বিভীষণের 
অনুমতি লইয়া থেন দে অংশক বনে প্রবেশ করে। 

হন্গমান এই ওুভ মংখাদ প্রান করিলে শী হর্ষোচ্ছাসে 
কিছুকাল কোন কথাই বিড পারেন নাই। তাহার ছুইটি 
পল্পপলাশস্ুনদর চক্ষুতে ঘশদবেগ উচ্চৃনিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
তাহার শোকপা$ু৭ উপবাদক্কশ মুখখানি এক নবঞ্রমতে শোভিত 
হইয়াছিল। হন্ুখান ঘখন ধলিন, “আপনার কি কিছু বলিবার 
নাই?” তখন দীনহীন। ভনকদুহিত। বলিলেন, “পৃথিবীছে শ্রমন 
কোন ধন রহ নাই, ধাহ দান করিয়া আমি এই গুভ সংবাদের 
আনন্দ বুঝাইভে গাঁরি ৮” দে নকল রাক্ষপী সীতাকে নানাব্ধপ 
যন্ত্রণা দিয়াছিল, হনুমান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে 
সীতা তাহাকে বারণ করিলেন--“ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা 
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আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, ভজ্জন্য ইহারা মা নহে |” বিদাকব- 
কালে সীভা হ্ুমানকে দির বলিয়া পাঠাইলেন,-ভিমি স্বাসীর 
পৃর্চিজ্রানন দেখিবার অন্গুনতি ভিক্ষা করেন। ন্রসান সীতার 
কখা রামচজীকে বলিলেন 

"সাি শেকসমা বিষ্টা বাঞ্পপযা।কুলেক্ষণ। 

দৈপিলী বিজয়ং শ্রহ্া জষ্টং তামভিকাও্ষতি ॥* 
“শোকাতুরা অশ্রুখী সীভা বি্বার্ত শুনিশা আপনাকে দেখিতে 
অভিলাষ করিতেছেন” সীভার এই অন্ত প্রার্থনার কথা 
শুনিয়া রামচন্দ্র গম্ভীর হলেন, অকস্মাৎ তাহার হৃদর উচ্ছলিত 
হউন! চক্ষে এক বিন্দু অশ দেখা দিল, কিন্তু ছিনি তাছা রোধ 
করিলেন ; মৃভিকার দিকে দৃষ্টিবন্ধ করিরা রহিলেন, তখন একটি 
গভীর মর্রবিদারী শ্বাস ভূলে পি হঈল। তৎপর বিভীষণের 
দিকে দৃষ্টিপাত রিয়া বলিলেন, "সী তার কেশকলাপ উত্তমন্ধপে 
মার্জনা করিয়! হাহাকে সুন্দর বন্ত্ালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এখানে 
আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।” 

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথ! সীভীকে জানাইলে, অস্রপুরিত 

চক্ষে সীতা বলিলেন ।-- | 

হাতা জট শিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেখর 1” 
“আমি যে ভাবে আছি, এইক্ধপ অঙ্গাত অবস্থায়ই স্বামীকে 
দেখিতে ইচ্ছা করি।” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, প্রামচন্্র যেরূপ 
অনুত্ঞা করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে কার্ধা করাই আপনার উচিত ।” 

তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনাস্তে মার্জনা হইল। 


রামচন্দ্র । ৯১ 


54525555288 
দিবান্বর পরিধানপূর্বক, সুন্দর ভূষণাদিতেবিভূষিত হইয়া অলোক- 
সাগাস্তা শ্রীশালিনী মীতহাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। 
সীতাকে দেখিবার ইচ্ছার শত শত বানর ও রাক্গস শিবিকার পাশ্খে 
ভিড় করিল। বিভীবণ ভাহাদিগকে অজস্র বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে ক্ু্ধ হই বিভীষণকে বলিলেন, 
“বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং স্বমংবরস্থলে পুরঙ্গনাদের দশন দুষণীয় 
নহে। সীতার ন্যায় বিপদাপন্না ও ছুস্থ! কে আছে ? শাহকে 
দেখিতে কোন বাঁধা নাই, সীহাকে শিবিকা ভাগ করিয়া পদ- 
ব্রজে আমার নিকট আঘিতে বনুন 1” এই কথায় বিভীষণ, 
স্ুগীব ও লক্ষণ অশান্ত দুঃখিহ হইলেন | সেই বিশাল সৈল্ট- 
মগ্ুলীর মধাবন্থী নাহিপরিসর পথ দিয়া শহ শহ দৃষ্টির পাত্রী 
লজ্জায় বেপথুমানা তন্বী সীতাদেবী রামচন্দের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া চিরঈপ্লি হ দর়িতের মুখচন্জ্র দর্শন করিলেন 

রামচন্দ্র বলিলেন--“অদা আমার শ্রম সফল, নে বান্ষি 
অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পৌরুষশূষ্, কৃপার্। দা 
হনুমানের সনুদ্র লঙ্ঘন, স্ুগ্রীব, বিভীষণ এবং সৈম্ঠবুন্দের পরিশ্রম 
সার্থক |” এই কথার সীত্াদেবীর মুখপঞ্কজ হর্মরাগে রক্কিমাভ 
হইয়া! উঠিল, তাহার চক্ষে আনন্দাশ্র উচ্ছলিত হইল । কিন্তু 

“জনযাদভয়াজজ্ঞে বৃষ হয় দ্বিধা 1" 

লোকনিন্দা ভয়ে রাঁনচন্দরের জদন দ্বেধা হইতে লাগিল, তিনি 
বনু কষ্টে হদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন_-“আমি মান্না, 
কাজী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রন্িশোধ লই- 
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যাছি। পবিত্র ইঙ্াকুবংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষমকে 
নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষদগৃহে ছিলে, আমি তোমার 
চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরম ভীতির 
সামগ্রী, কিন্তু নেত্ররোগী বেরূপ দীপের জ্যোত্তি সহা করিতে 
পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইভেছি। 
এরপ পৌরুষবর্জিত বাক্তি কে আছে যে শত্রগৃহস্থিতা স্বীয় 
স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করিরা সুখী হয়! ভুমি রাবণের অস্বরিষ্টা, 
রাবণের ছুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, ভোমাকে গ্রহে লইয়া গেলে আমার 
পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে । আমি বে সহদগণের বাহুবলে 
এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলাম, ইহা ভোমার জন্ত নহে। আমার 
বংশের গৌরব রক্ষা। করিয়াছি । এইক্ষণে এই দশদক্‌ পড়িয়া 
আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। লক্ণ, ভরত, সুগ্রীব 
কিছ বিভীষণ, ইহাদের ধাহাকে অভিরুচি, তাহারই উপর মনো- 
নিবেশ কর।” 

রামের এই কথার সীতার মন কিরূপ হইল, তাহা অন্ুভব- 
নীয়। চতুদ্দিকে মহাসৈন্সজ্ঘ, সহজ্ঞ কর্ণ বিশ্ব়ে রামের এই 
কথা শুনিয়| বাধিত হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, 
লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন) 
কিন্তু তিনি ক্ষত্তিয়-রম্ত্র, অপ্রতিম তেজম্বিনী॥ চক্ষুপলাবী অশ্র- 
ঝশি এক হতে মার্ন! করিয়া গদগদ-কষ্ঠে স্থামীকে বলিলেন__ 
কমি আমাকে এই শ্রৃতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ ? এই 
ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীিগকে বনিলে শোভা 
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পাঁধ, দৈববশে আমার গারসং পরশ ৫ দো হইহাছে, তজ্জন্য আমি 
টা ধিনী নহি, আমার মনে সর্বদ| ভুমি বিরা্ত আছ। 
তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে না বগিয়াই স্থির করিয়াছিলে, 
গ্রথম যখন হন্ছমানকে শঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথা 
বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে তোমাকত্তৃক পরিত্যক্ত 
এই জীবন আনি হখনই আগ করিভাম। ভাহা হইলে তোমার 
তামার জুহৃদর্গর এই আন ত্বীকার করিছে হইত না।” এই 
বলির! সাশ্রনেতে লক্ষণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্লক্ষণ, তুমি 
চিতা সজ্জিত করিয়। দাঁও। আমি আর এই অপবাঁদকপস্থিত 
জীবন বহন করিতে ইচ্ছা! করিনা)” লক্ষণ রামের মুখের দিকে 
চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না| চিতা সঙ্জত 
হইল, সীতা অবোমুখে স্থিত ধ্ুষ্পাণি রামচন্তরকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
জলস্ত অথিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন । অগ্নিপ্রবেশের 
পুর্বে সীতা বলিয়াছিলেন-নামি রাম ভিন্ন অন্ত কাহাকেও 
মনে চিন্তা করি নাই, হে পরি সর্ব-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে 
আশ্রয় দান কর। আমি শুদ্ধচরিত্র, কিন্ত রামচচ্ছ আমাকে 
ছুষ্টা বলিয়৷ জানিতেছেন, অতএব হে বস্ছি, আমাকে আশ্রয় 
দান কর।” 
অগ্রিতে স্বর্থপ্রতিম! বিনীন হইয়া গেল। সাঁঙনেত্রে রাম 
মুহূর্তকাল শোকাড়ুর হই! পড়িলেন; তখন অগ্ধি সীতাকে 
রামের নিকট ফিরাইয়! দিয়! গেল। দেবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া 
আসিয়। রামচন্দ্র নিকট সীতা সম্বন্ধে নান! কথা বলিতে লাগি 
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লেন। রামচন্্ নীতাকে পুমঃ পাইয়া হট হইয়া বলিলেন “সীতা 
শুদ্চরিত্রা এবং সহীত্বের প্রভা আত্মরক্ষা করিয়াছেন, ভাহা আমি 
মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রাপ্তি-মাত্রই সীতাকে গ্রহণ করি- 
হাম, তবে লোকে আমাকে কামপরায়ণ বলিত এবং কোন প্রকার 
বিচার না করিয়া দ্বৈত 5; ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি, এই 
অপবাদ গ্রচারিত হইত 
*বিস্ুদ্ধ রে লোকেসু সৈধিলী জধকা যজা”-__ 
“সীতা ত্রিলোকের মধ্যে বিতুদ্ধা" ইভা আমি অবগত আছি । 
তত্পরে দেবগণ তাহাকে-- 
িবনারায়ণে। দেব: জীমাংশক্াযুধঃ প্রভু” 

“আপনি স্বয়ং চত্রধারী নারায়ণ।” ইন্যাদিরপ স্তোক্র দ্বারা 

অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 
ওপরে সাত ও সন্্রীক রাম পুক্পক রখারোহণ পূর্বক 

বিভীষণপ্রমুখ রাফসবৃন্দ ও সী প্রমুখ বানরসৈন্ঃপরিবৃত হইয়া 
অযোধাভিমুখে মাত্রা করিলেন। পথে সীতীর ইচ্ছান্গসারে 
কিছিত্ধণার পুরস্তীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজরী রামচন্রকে 
লইয়া পৃষ্পকরথ আকাশপথে চলিতে লাগিল। সমুদ্রের তীর- 
নিষেবিত সুম্গিগ্ধ বাহুপ্রবাহ পর্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশে বাপ্ত 
করিতে লাগিল, সীতার সুর মুখ সেই পুম্পরেগুসংচ্ছন্ন হইল) 
দুরে তমালহালশোতী সমুদ্রের বেলাভুমি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
রেখাস্ব দৃশ্তমান হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে রথ হইতে 
চিরপরিচিত দণ্ডকারণোর নান! স্থান দেখাইয়া পুর্বকথা তাহার 


রি ] ৯৫ 


৭৪৯ ৯০৮৯৯ প১২ াশাসপীপলাল প পপ সা পপি ৯ পাচ 


স্বতিতে জাগরিত টি দিবেন? ) এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 
বিস্তারিত করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের অপূর্ব ত্রয়োদশ-সর্গের 
সষ্ট করিয়াছেন । 

বনগমনের ঠিক চতুদশ বর্ধ পরে রামচন্্র ভরদ্বাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন ।  দেখানে দাহয় শুনিলেন, ভরত তাহার 
পাছুকার উপর রাচচ্ছত্র ধারণ করিয়া এঞিনিধিস্ববূপ নন্দীগ্রামে 
রাজা শান করিতেছেন | ভরদ্বাছের আম হইতে রামচন্্ 
হ্টমানকে ছদ্মবেশে ভরের নিকউ গমন করিতে অনুজ করি- 
লেন। পথে শৃঙ্গবের রর বপঠ গুহককে ঠিনি তাহার আগমন- 
বাদ দিয়া যাইতে বলিোন | হন্তনানকে ভরতের নিকট তাভার 
ুদ্বৃত্তাস্ত, সীহ-উদ্ধার এবং বিভীঘণ ও স্থশ্রীধের বিরাট মৈত্র- 
টি সহকাঁ,র আসায় প্রতাগমনের কথ। বলিতে কহিয়। শেষে 

| দিলেন এিহ কল কথ। শুনিয়া ভাহের মুখভঙ্গী কিন্ধপ 
হয়, তাহা ভাল করিরা লঙ্ষা করিও 1” কোনও ঈপ অগ্রীতি- 
বাঞ্ধক ভাব লক্ষিত হইলে তিনি অযোধ্যায় ঘাইবেন না, দীর্ঘকাল 
ধনধান্শাদিনী ধরিতরী শাসন করিয়। ঘদি তাহার রাজা কামনা 
হইয়! থাকে, হাহ! হইলে ভরতকেহ রাজা দান করিবেন | 

হনুমান পথে গুহকরাছতক রামাগননের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত 
করিয়া অযোধা হইতে এক ক্রোশ দুরবর্থী নন্দীগ্রাদে উপস্থি্ 
হইলেন | সে স্থানে যাইয়া 

প্রদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাদিনমূ। 
জটিলং মগবিষ্ঠাঙগং আাতৃব্যসনকর্ষিতম্‌॥ 


৯৬ রামায়ণ কথা। 


্ 
পপ ৮৯৫৭-৫০৯ প৯িপাতপসপািতা পা ৮৭ ৮০০০ শসা উপাসনা গার রাউাসি প ০ 


পাতা নাজির 

মিয়তং তাবিতাক্মানং তর্মরিদমতে জসম্‌ 

পাদুকে তে পুরস্থৃতা প্রশাসন্তং বহুন্ধর!ম্‌।৮ 
দেখিলেন ভর দীন, ককশ এবং আশ্রমবাঁসী, তীঁহাঁর শরীর অমা. 
জিত ও মলি, ভিনি লাতৃদ্ঃখে বিষঞ। তাঁহার মন্তকে উন্নত জটা, 
ভার এবং পরিশানে বন্ধন ও অভিন। শ্রিনি সর্ধাদা আদ্মবিষয়ক 
ধ্যামমগ্র এবং অন্দ্ধর সায় ভেঘুক্ত। গাছুকার নিবেদন করিয়া 
বঙগদ্ধরা শাসন করিতেছেন । উন্নান খাই! তাহীকে বলিলেন_- 

শ্বসন্তং দণ্ডকরণো হং তং চীরছটাধরমূ। 

তনুশেচসি কাকৃংস্থং সং কুশলমন্রবীৎ ৮ 





'দিগুকারণাবাসী চীরজটাধর দে অগ্রজের জন্য আপনে অনুশোচন! 
করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশন ভানাইয়াছেন ৮ রামের 
প্রত্যাগমনের সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্র 
উচ্ৃমিত হষঈটরা উঠিল, মস্ত ভোগ বিলাপ পরিভাগ করিয়া 


জটিল মলদিগ্বাঙ্গে হিনি বাহীর জন্য এতদিন কাঠোর পারিত্রাজ্য 


পাঁলন করিয়াছেন, থে নীমের কথা শরণ করিয়া তাহার জদর 

খতধা বিদীর্ণ হইয়াছে_-এই চতু্দশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত পাল- 
নের ফলস্থর্ূপ সেই রাচক্জর সি হইতেছেন, এই সংবাদ 
শুনিয়া তিনি সাশ্রনেত্রে হসুমানকে আলিঙ্গন করিয়। অক্রজলে 
তহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং ভাহার জন্য বছ উপচারের 


সহিত বিবিধ মহার্ঘ পুরন্ানের ব্যবস্থা করিলেন! 


মস্ত সচিবনৃদ্পরিরৃত হইয়া ভরত রামচন্ের সঙ্গে দেখা 


গান । ৯৭ 


পি সিসি পাস পাপা 


করিতে যাত্রা করিলেন, মিন ক্টাঃ (উপরে রী আনামের পাছুকা» 
হুষ্ধে' ছত্রধর বিশাল পার ছজ ধারণ করিয়াছিল, ভরত যাইয়া 
ঢামকে বরণ কারয়। আনলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাদুকা 
পরাইয়া দিয়া হাস স্বরূপ বাত রাজাভার অগ্র-জর হস্তে গ্রদান 
করিয়া কৃতার্থ হইলেন । 

রামচন্দ্র শুভাদনে রাজা অভিষিক্ত হইলেন, সুগ্রীৰকে 
বৈছুর্যা ও চন্দরকান্ত ঠ্রিখ চিত মহার্থ কণ্ঠী উপঢৌকন দিলেন, 
অঙ্গদকে (এপুল মুক্তাহা? উপহৃত হইল ।  সীহা নানানূপ ভূষণ ও 
বস্তা পাইলেন) তন স্বায় কণ্ঠ হইতে মহাদুলা কঠ্ঠহার 
তুণিয়া বানৈন্টের প্র 5 একবার দৃষ্টিপাহ করিলেন । রামচন্ত 
বললেন, “হোমার বাহাকে ইচ্ছা! হাহাকে উহা 1 উপহার দেও ।” ূ 
সীতা সেই হার হন্দানকে গ্রনান করিলেন | 

আদরা রানচত্জ্রর অভ:ব+ লইয়া এই আখা়কার মুখবন্ধ 
করিগাছলাম, ভাহার অ'ভবেক আ'খানের সংঙ্গ ইহা পরিসমাপ্ত 
করিলাম । 





রামের চরিত্র কিছু ছটিল। ভরত, লক্ষণ, সীহ। প্রদ্ৃতি 
অপরাপর সকলের চুরিত্রই তুলনায় অপেঙ্গা্কত সরল, একমাত্র 
[মের সম্পর্কেই ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও 
লক্ষণ ত্রাতৃত্বে, সীতা সভীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল ভি নব 
বিকাশ পাইক়্াছেন। নানা: দিগদেশ হতে আগত হইয়া নদী- 


গুলি এক সমুদ্র পড়িষ দেক্ধপ আপনাদের সত] হারাইয়া ফেলে, 
খু 


৯৮ রামায়ণী কখা। 


শপাসপিস্পিসপসিপপাপাশাসপিস্পসিপিিসািসিপাসি পিসি সশিছ। 


রামাঁয়ণের বিচিত্র টরিতাবলীও সেই প্রকার নানাদিক্‌ হইতে রাম- 
মুখী হইয়াছে_রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তীহা- 
দের সন্তা ও বিকাশ__-এজন্ রামের সঙ্ষে তুলনায় অপরাপর 
চরিত্র নানাধিক সরল। কিন্তু রামচরিতর সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত 
তিনি রামায়ণে পুল্ররূপে প্রাধান্তলাভ করিয়াছেন, _ভ্রাতীক"প, 
বন্ধুরপে, স্বামী ও প্রত রূপে--সকল রূপেই তিনি আশ্রীগণা; 
বছদিক্‌ হইতে তাহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে--বং বছু 
বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দশনীয় । আবার তাহার চরিত্রের 
কতকগুলি আপা হবৈষমোর সামস্তন্ত করিয়া তাহাকে বুঝিতে 
হইবে; কতকগুলি ভটিল রহস্তের মীমাংসা ন। করিলে তিনি 
ভালন্ূপে বোধগমা হইবেন ন'। তিনি আঁদশপুক্র--কৌশল্যাঁকে 
তিনি বলিয়াছিলেন,_“কাম মোহ বা অন্ত দে কোন ভাবের 
বশবরঁ হইয়া পিত] এই প্রেত প্রদান করয়া থাকুন না 
কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, 
আমি তাহার আদেশ পাপন করিব-তিনি গ্রতাক্ষ দেবতা ॥” 
সেই রামচন্জই গঙ্গার অপর তীরবর্তী নিবিড় অরণো বিটপিমুলে 
বসিয়া সাঞনেত্রে লক্ণকে বলিয়াছিলেন--এমন কি কোথাও 
দেখিয়াছ লক্ষণ, প্রমদার বাঁকোর বশবর্তী হইয়া কোন পিত। 
আমার ন্যায় ছনান্বর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ 
অবস্তই কষ্ট পাইততেছেন-_কিন্ধ যাহারা ধশ্মত্যাগ করিয়া কাম- 
যে! করে_াঞজজা শরধের ন্যায় কষ্ট তাহাদের জ্অবস্তসাবী 1” 
দি সীতাকে' দ্তদধায়া জগভীমধ্যে” বলিরা বিশ্বাস করিতেন 











রামচন্দ্র | ৯৪ 


“পিপিপি 





পাশপাশি 

এবং ধাহাকে হারাইয়! তিনি শোকারুণচক্ষে উর পুষ্প তরুকে 
আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং 

"ঙাগচ্ছ তং বিশালাকি শৃষ্টোইয়মুটজন্তব |" 
বলিয়া কীদিয়া আকুল হয়া স্ছলেন, _লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়। 
অশোকবন হইতে সীতাকে ম্পশ করা বাযুপ্রণাহ তাহার অঙ্গ 
ভুইতেছে" বলিয়। 1 পুনকাশ্রনেতে ব্যানী হইয়া দাড়াইয়া ছলেন-- 
সেই রাষ্গ বিপু সৈহাগজ। সাক্ষাতে পক্ষ, ভর 5 বিভাযণ বা 
ুত্রীব, ইহাদের ধাহাকে ইন, ভু ভজন করিতে পার দশণ্দক্‌ 
পড়িয়। আছে ভুমি বথা উচ্ছ গমণ কর-গামার ভোদাতে কোন 
প্রয়োজন নাই” গলদ শন, শোকথার্ণ।, অনপরাধিনা দাহাকে। 
এইনূপ নিশ্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন । ফিনি বনবাসদণ্ডের 
কথ। শুনিয়া! কৈকেয়ার নিকট স্পর্দানহকাতে বলয়ান্উলেন _ 

পনিদ্ধি মাং ধষতিস্তুল : বিন ধর্শুমস্থিতন্‌।” 





“আমাকে ধষগণের মহ বিনণধন্ে গ্রতিষ্ঠিহ বলিয়া জানবেন, 
তিনিই কৌশগ্যার সমীপবী হয়! “নিশ্বসন্িব কু্জরঃ” পরিশ্রান্ত 
হস্তার ন্যায় নিরদ্ধ লিশ্বাস ভাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
সীতার অঞ্চলপার্খবর্তী হইয়। মুখে অপুর্ব মললিনিমা প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলেন। লঙ্গাণ ভহকে বিনষ্ট করিবার সন্ধ্প গ্রকাশ 
করিলে ফিনি তাহাকে কঠোরবাকো বলিয়া ছিলেন_-'তুমি রাজ্য 
লোভে এইরূপ কথা বলিয়৷ থাকিলে, আমি তর্কে কির! রাঁজা 
তোমাকে দিব” এবং ঘিনি ভরত তাহার প্প্রাগাপেক্ষ। প্রিতর” 
বারংবার এই কথ! কহিতেন-_তিনিই সীতার নিকট বগিয়া- 
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ছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা! করিও না, ধশ্বর্ধ- 
শালী বাক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ করিতে পারেন না।” ভর- 
তের ভ্রাতৃভক্তির অপূর্ব পরিচন্ব পায়! তিনি সীতাবিরহের সময়েও 
ভরণের দান শোকাতুর মৃষ্তি বিস্মৃত হন নাই-_পুষ্পভারালক্া 
পম্পাতীরভর্রাভির পার্খে ভরতের কথা শ্মরণ করিয়া অক্রুত্াগ 
করিয়া লেন, _বিভীষণ স্থীয্ জোষ্ঠ ভ্রা চাকে পরিভণাগ করিয়াছে, 
এই জন্ সুগ্ীব তাহাকে অবশ্বান্ত বলিয়া হরন্দা করাতে, জ্ানচন্র 
বলিয়।ছি:শন “বদ্ধ, ভরের স্যার ভাতি এই পৃথিবীতে তুম 
করন পাইবে?” হিনিই আবার বনধাসান্তে ভাদ্বাজের আশ্রমে 
যাইয়া হনুমান্.ক ননীগ্রামে পাঠাইবার সগয় বলিয়ািলেন,__ 
“আনার আাগনননংখাদ শুন্য ভতত মুখ কোন বিকৃতি হয় 
কি না, ভান করিয়া লক্ষা করিও |” এইরূপ বহুবিধ আপগাত- 
বৈধমা তাহা? চরিত্রকে ডটিল করি! তুপিয়াছে। 

রাদায়ণপাঃককে আমর! একটি বিষ; সাবান অবশম্বন 
করিতে অনুরোধ করি। নাটক ও বহাকাবা ছু পৃধক্‌ সামগ্রী-- 
শক রীতি অনুসারে নাটকবর্ণহ কাপ তিন দিবসের উদ্ধ হওয়ার 
বিধান নাই। এই দিবমত্র-য়ত্র ঘটনাবর্ণনার চরিক্রবিশেষকে 
একভাবাপন্ করা একাস্ত আবন্তক, কোন্‌ কথাটি কাহার মুখ 
ইইতে বাইর হইবে, লেখককে সতর্ক ভার সহইত তাহা লক্ষ্য করিয়া 
নাচন! করিতে হয়। টরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে 
সেই গভীর মগো আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে 
হর। কিন্তু যে কাবোর ঘটনা জীবনব্যাপী, সে কাৰোর উররিতরগুলি' 
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নাটকের রীতি অনুসারে বিচার নহে। এই দীর্ঘকাল নানা- 
রূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়। টরিত্রগুলির ক্রিরাকলাপ ও -কথা- 
বার বিচিত্র হইয়! থা.ক-ভাহা সময়োপযোগী হয় কি না 
শহাই সমপিক পরিমাণে বিচার্ষ।। প্রেত 5ম সাধুরও সারাজীবনের 
অন্ত্ন্তী ছুই একটি ঘটনা বা উন্ভ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে 
ধরিলে তাহা হাদুশ শোভন বলিয়। বিবেচিত না হইতে পারে। 
অবস্থার-ক্রমাগ 5 উত্পীড়ন সহা করি: লোকে সাগারণ*ঃ সাত্বক- 
গুণসম্পন্ন হইলেও ছুই এক স্থান ভাবের বাহার ঘট! স্বাভাবিক । 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইব! রানচ্জ বাহ করিয়াছেন বা 
বলিয়াছেন--ভাহ! তাহার মদগ্গ জাবশা হইতে বিচ্ছিন্ করিয়া 
দেখাইলে দৌর্বলজ্ঞাপক বছিয। অনুমিত হতে পারে, কিন্ত 
অবস্থার আলোকপাত শক্জাবে বিচার করিলে হাহ অনেক 
সময়েই অন্রপ গ্রততপন্ন হইবে । তাহার “দৌব্বপাজ্ঞাসক” 
ক্রিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অতু্ধে 
যাইয়া পড়িতেন, আমরা তাহাকে পধরিতে ছুঁইিতে পারিভাম না। 
রামচরিত্র বিশাল বনস্প্তির স্যায়-উহ' কচিত নমিত হইয়! ভূষ্পর্শ 
করিলেও সেই অবনরন তাহার নভংস্পর্শা গৌরবকে কু করে 
না--পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়! আমাদিগকে আশ্বস্ত করে 
মান্র! রামচজ্জ সাবারণতঃ উত্কৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপ- 
নার চরিত্রকে অপুর্ধভ্ীসমস্বিত রাখিয়াছেন_তাহার কোন 
চিন্তা বা কার্ধাই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃতি হইতে উত্থিত নহে, 
এমন “ক, বালীকেও তিনি কনিষ্ত্রাতার ভা্যাপছারী দহ বলির 


ত৯৫৯ পথ শী কাস তাত ৯৩৯ 
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বাসি পা পপি সত ১৫১৫৬ পাপা ৯ পাশ 


সত্য সহ্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্য কও দিতেও গিয়া- 
ছিলেন। স্বগ্রীবের শক্ত তাহার শক্ত, _-তাহাঁফে বধ করিতে 
তিনি অধিসমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন--এই প্রতিশ্রতিপালনও 
তিনি ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । উত্তরকাওবর্ণিত সীতা- 
বর্জানেও দষ্ট হয__রাম যাহা স্বকর্তবা বলিয়! অবদারণ করিয়া- 
ছিলেন--তাহার জীবনকে সমাক্রূপে নৈরাশ্থপূর্ণ করিয়াও 
তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়া ছলেন, এই ঘটনায়ও তাহার 
চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিক্টাই ভাজলামান করিয়াছে 
মহাকাবোর কোন গুঢদেশে অবস্থার দারুণ গীড়নে নিপ্পেষিত 
হইয়া তিনি ছুই একটি অনীরবাকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা 
লইয়া হ্রগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্‌ শিলা কি পাদপে 
একটু শ্ষতচি্ধ আছে, তাহা আবিষার করিয়া পর্ধতরাজের মহত্বকে 
তুচ্ছ করা, ছইই একবিধ। সাহিত্যিক ধুর্তগণ রামচরিত্রের তদ্রপ 
সমালোচনার ভার লইবেন। বান্দীকি-অস্কিত রামচরিপ্র অতি- 
মাত্রায় জীবন্ত_-এ চিত্রে সচিকা বিদ্ধ করিলে ভাহা হইতে যেন 
রক্তবিদ্দু ক্ষরিত হয়-__এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধৃ্ববিগ্রহে পরিণত 
হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদশ হইয়া পড়ে মাই। 

সঙ্গীতের সায় মানবৃজীবনেরও একটা মৃলরাগিতী আঁছে__ 
খ্বীতি ষেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মৃল- 
রাগিণীর বাহিরে বাইয়া পড়ে না, মানবচরিতরেরও সেইরূপ একটা 
ছপরিচায়ক স্থান আছে__সেইটিকে জীবনের মৃলরাগিী বলা 
ধার জীবনের কারধাকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উ্ 
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আবিষ্কৃত হয়। ষিনি যাহাই বলুন,__সেই অভিষেকোপযোগী 
বিশাল সন্তারের গ্রুতি তাচ্ছীলোর সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভি- 
ষেকব্রতোজ্জল শুদ্বপষ্টবন্ত্রধারী রামচন্তর যখন বলিয়া ছিলেন-_ 

“এবমন্ত গ মধামি বলং বস্তমহং ত্িতঃ। 

জটাচীদধরে! রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌ ॥* 
“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপুর্বক জটাবন্কল 
ধারণ করিয়া বনবাসী হুইব'-সেই দিনের সেই চিত্র রামের 
অমর চিত্র । এই অপূর্ব বৈরাগোর শ্রী সালকে চিনাইয় দিবে। 
প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, 
তিনি ভাহাদিগকে সাঙ্বনা দিয়া বলতেছেন-- 

প্য। প্রীতির্বহমানশ্চ মধাযোধ্য|নিবাসনম্‌। 

মধাপ্রয়ার্থ বিশেষে ভরতে স। বধীয়তাম্‌।* 





“অযোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও ল্রীতি, 
তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত 
হইব।' এই উদার উক্তি রামচরিত্রের পরচায়ক। লক্ষণের 
ক্রোধ ও বাগ্বিতণ্ডা পরাভূত করিয়া খবিবৎ সৌম্য রামচ্্র 
অভিষেকশীলার প্রতি দৃষ্টিপাভপুর্বক বলিলেন 

*পৌমিত্রে যোহভিযেকার্ধে মম সম্ভাওসন্রযঃ | 
ও অভিযেকনিবৃততার্ধে মোহ সম্তারমনতরমঃ ॥” 
সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের ভন্ক যে সম্তরম ও আয়োজন 
হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্বির জন্্র হউক, এরই 
বৈরাগাপূর্ণ কঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুত্তন্বর পরাজিত করির! “আমাদের 
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কর্ণে বাঞ্িতে থাকে । যে রি রাবণ বামে শরাসনের তেজে 
রষ্টকুণল ও হত হইয়া পলাবার পণ্থা পাইতেছিল না, সেদ্দিন 
রামচন্দ ক্ষমাশীল গম্তীরকণে বলিয়া ছিলেন --বাক্ষস, তুমি আমার 
বহুসৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়! প' ড়রাছ, আমি 
কান্ত বাত্তির সঙ্গে বুদ্ধ করি না, তুমি আগ গুহে সারা বিশ্রান 
কর, কলা সবল হইয়া পুনরায় বুদ্ধ করিও।” সেউ মহাহবের 
মহতী প্রাঙ্গণডূমিতে ধাশ্রিকগ্ীবরের এই« কঠস্বর সী শান 
উচ্চারণ করিয়াছিল: _উহাই ভাহার ক্াভাত্ত কঠপ্রন,_ লাস 
ভিন্ন জগতে এ কথ! শক্রকে আর কে বছিতে পারি5? কৈকে 

য়াকে লক্ষণ প্রনঙ্গক্রমে নিন্দ' করিলে রাঁমচ্ষ পঞ্চবটীতে ত হাকে 
বলিয়াছিলেন_“অদ্থা কৈকেমীর নিন্দা ভুমি আমার নিকট করিও 
না”--এব্প উদার উক্তি রানের মুখেই স্বাভাবিক; সীভাকেও 
তিনি এই ডাবে বলিয়া ছলেন-_ 

“স্নেহপ্রণযসন্তেগে সষ। ছি যম মাতরঃ 1” 

“আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে, _সকল মাতা 
আমার পক্ষে তুল্য” যে দিন শরাহত লক্ষণ মৃতকল্প হইয়া 
পৃ্থিযাছিলেন, একে দু্দর্ঘ রীবণ তাহাকে ধরিবার চেষ্ট! পাতে, 
ছিল১-র্যাহী ফেব্রপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্তর সেই 
ভাবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন । রাবণের শরজাল তাহার 
পৃঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃষটপাত না স্করিয়া রাম- 
চ্জ সজলচক্ষে লক্ষণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং বলিয়া" 


ছি দে বল নাকে অহা আমিও 





রাঁমিচর্জ । ১০৫ 


৫৯ ািসিপিসিনিসাসাসাসিসিপিসি্াটিিপাস্পিসপিশিপাশিসপী উিপিসিশ 


আজ সেইরূপ মৃত্াতে তোমাকে অন্ুগনন করিব, তোমাকে 
ছাঁড়িয়। আম বাচিতে গারিব না”-এইরূপ শত শত চিত্র রামা- 
মণকাবো অমর হয়| আছে, শত শত উতক্ততে সেই চিত্র স্বর্গের 
আদর্শ পৃথিবীতে আকিয়া ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও 
উক্তি আমাদিগকে এই আশ্চর্যা চরিতের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখা- 
য়! মুগ্ধ ও বিশ্মযাভিভূত করিতেছে ।  রামায়ণকাবাপাহীস্তে 
রামচন্ধের এই উজ্জ্বল ও সাধু মুদি মানপপটে চিরচরে মুদ্রিত 
হইয়া যায়, অপর কোন কথ, মনে উদয়, হয় না, আর একান্ত 
সাত্বিকভাবে বিচার কপ্দিলে সী হাবিরহে বীনের প্রেমোন্মাদ মদি 
দৌর্বলাভ্ভাপক হয়, হবে ভাঁহার এই সাহ্না যে, প্রণগিগণের 
নিকট রাদের এই প্রেদোন্মাদের স্যার মনোহর কিছু নাই 
এখানে বৈরাগোর ভ। নাই, কিন্তু অপর্ষ্াপ্ত কাবাই। সে অভাব 
পূরণ করিয়া দিতেছে, আর শিক্ষন গিরিপ্রদেশের শোভামিত 
দৃশ্তাবলীচে বিরহাশ্রর সংঘোগ করির। সেই সনস্ত বিচিত্র বাহ, 
সম্পদ চিরস্ুন্দর করির। রাখয়াছে । 


স্পা 





পি ক পঙ্জপী ও পিপি তি 


ভরত। 


০০ 


ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজ দশরথ রিয়ার বলিয়া: 
ছিলেন-- 
রামাদপি হি তং নষ্থে ধর্দৃতে। বলবন্তরমূ।” 
ভরতের চরিত্র তিনি বিপক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি" রাম 
বনগমন করিলে তাহাকে তালা পুত্র ও স্বীয় উর্ধদৈহিক কার্ধ্ের 
অযোগ্য বলিয়া (নির্দেশ করেন। এমন নি। দোষ-শুধু নিগ্দোষ 
বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাবোর একমাত্র মাদর্শচরিত্র ভারতের 
ভাগো যে কি বিড়ম্বনা ঘটয়াছিল, তাহ! আলোচনা করিলে 
আমরা দুঃখিত ইই। পিত| তাহা:ক অন্তায়ভাবে ভ্যাগ করিলেন, 
এমন কি তাহাকে আনিবার ভগ্ থে সকল দুত কেকয়-রাজ্যে 
প্রেরিত হইয়াছিল ভাহারাও অযোধ্যার কুশলমন্বন্বীয় প্রশ্নের 
উত্তরে যেন ঈষত তুর বাক্নসহকারে বলিয়া ছর্ল-- 
কুশলান্তে মহাবাহো। যেষ।ং কুণলমিচ্ছমি ।" 
“আপনি বাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাহার! কুশলে আছেন।” 
অর্থাৎ ভরত যেন ঈশরথ-রাম-দক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান : 
না-তিনি কৈকেরী ও মন্থ্রার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। 
দুতগণ এক হয় মিথ! কথ! বলিয়াছিল; না হয় নিষঠুরভাবে বাজ 
করিয়াছল, ইহা ভিন্ন এস্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না। 
রামবনবাদোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে বে ভয়ানক বাগ বিভা 


১০৮ রামায়ণী কথা। 


পিপি ৯ ৭ পি ২ শা ৪৬ ভ১লও 2৪৮ স্করারত 


উপস্থিত হয়াছিল, তাহার মধোেও ছুই এক বার এই নির্দোষ 
রাজকুমাদের প্রতি অন্ঠায় কটাফপাত হইয়াছে। প্রজাগণ 
রামের বনবাসকালে,__ ূ 

ভরতে মতিবন্ধাঃ স্ম দৌনিকে পশবো যখা।” 

“আমরা ঘাতক জব্পধান পশুর গ্ঘায় ভবতের নিকট নিবদ্ধ 
হইলাম" এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু বাক্তি 
নিহাস্ত আম্মায়গণের নিকট হই5 অতি অন্তার লাঞ্চনা 
প্রাপ্ত হইরাছেন। রামচন্জ ভর একে এহ ভাধবাসিতেন যে, 
“মিম প্রাণৈঃ প্রি তর বলির! তিনি বারংবার ভরতে উল্লেখ 
করিয়াছেন।  কৌশগাকে রাম বলিয়াছিলেন-_ ধর্মপ্রাণ 
ভাতের কথা মনে করি! তোমাক অযোধ্যায়, রাংখয়া যাইতে 
আমার কোন চিন্তার কারণ না৯ঈ।” অথচ" মেই রানটজও 
ভরতে প্রতি ছুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ ন! করিয়াছেন, 
এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের 
নিকট আমার প্রশংসা করিও শা-দবযুক্ত পুরুষের! পরের 
প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।” এই সন্দেহের মাজ্জনা নাই। 
পিতা দশরথ সামাভিষেকের উদ্যোগের সময় তরতকে সন্দেহে 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া 
বলিযাছিলেন, “রত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার 
অভিষেক অন্পরন হইয়া াঁ়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও 
ভরত ধার্শিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মন্থযোর মন বিচলিত 
হইতে কতক্ষণ” ইন্ষাকুবংশের চিরাগতপ্রধাহুদারে সিংহাসন, 


টন ১০৯ 


৮১৫ শিশিপ তত পতি পাসপাআনপাসিিস্পিস শাদা পাশা শাশিসিসিসউতাতিশিশি পাত 


চোষ্ঠজাঁভারই প্রাপা, এমত অবস্থায় ধাশ্দকাগগণা ভরতের প্রতি ত 
এই সন্দেহের মাজ্জনা নাই। রাম ভরতের চরিপ্রমাহাত্মা এত 
বুঝলেন, হথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্কে 
ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়! দিলেন--“আদার প্রতা'গমন- 
ধবাদ শুনিয়া ভাতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, ভাহ! ভাল 

করিয়া লক্ষা নি 1” এই সন্দেহও একাস্ত অমাজ্জনায়। জগতে 
অনপরাধীর দণ্ড অনেকবার হষঈয়াছে, কিন্তু ভাতের মত আদশ- 
ধাশ্মকের প্রতি এইরূপ ছষ্টান্ত বিরল। লক্ষণ বারংবার-_ 

প্ভরতত্য বধে দোষং নং পশ্ঠামি হাঘব )৮ 
বলিয়া আম্ফাঁলন করিয়াছেন, আথচ দেই ভরত অএরদ্ধকাষ্ে 
লক্ষণেত্র কথ! বলিপাছেনন 

"সিদ্ধার্থ; খলু মৌনিতিশচভবিমলে।পমষ্‌। 

মুখং পঠ্যতি রাম রাজীবাক্ষং মহাহাতিয্‌॥ 
লক্ষণ ধন্য, তিনি রাগচজের পদ্মসস্থু গক্জোপন উজ্জ্ন মুখখানি দেখি- 
তেছেন। প্রকৃতিপুঞ্গের ভরতের গ্রতি বিদ্বষ্ট হওয়াও কিছু কারণ 
অবশ্যই বিদাীন ছিল । এত বড় বড়দন্ত্রট হইয়। গেল, ভনতের 
ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতৃল 
বুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! ভরত বে দুল হইতে ০্কত্চালনা 
করিয়া কৈকের়ীকে নাচাষয়া তোলেন নাই, আহার প্র্মাপকি? 
এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত ডি ৮৬৭ 


্ঃ ন্িকে ভাকাইবে, আম হাহ মিতা পা 


১১০ রামায়ণী কথা । 


কৌশল্যা ভ্নতকে ডাকিয়া আনিয়। কট্বাকা বলিতে লাগিলেন, 
এই সকল বাকো ব্রণে হৃচিক। বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, 
ভরতকে সেইরূপ বেদন! দিয়াছেল। দৈবচক্রে পড়িগ্জা। এই 
দ্েবতুলাচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের তাজন হইয়। লাঞ্রিত 
হইয়াছ্িলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়! আনিবার জন্য বিপুল 
বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক 
হখন তাহাকে রামের অনিইকামনার ধাবিত অনে করিয়! পথে 
লগুড় ধারণপুর্বক দীড়াইরাছিলেন, এমন কি উরদ্ধাজ খণ্জ 
পর্যান্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়। ভিজ্ঞাস। করিয়াপছিলেন__ 
“আপনি মেই নিষ্পাপ রাঙ্গপুত্রের প্রতি কোন পাপ অন্িগ্রার 
বহন করিয়া ত যাইতেছেন ন1?” প্রতোকের নিকট কৈফিন্ং 
দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওঠাগহ হইভেছিল। ভরত কৈকেনীকে 
“মাতৃরূপে মমামিক্রে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন --বাস্ত- 
.বিকই কৈকেরী মাঁতারূপে তাহার মৃহীশক্রস্বরূপ হইয়! ঈাড়াইয়া- 
ছিলেন বিশ্বময় এই বে সন্দেহচক্ষুত্র বিষবাঁণ ভরতের উপর 
পতিত হইতেছিল, তাহার সূল কৈকেছী । 
কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক. না কেন, 
ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃননেহ সমস্ত জটিলতাকে সহ করিয়া তুপিয়া- 
ছিল। রামর্কেআমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি । 
যখন চিত্রকূটের পুজোদ্যাননিভ এবং ক্কচিৎ ক্ষযিতগ্রস্তর প্রান্ত 
অবিত্যকাঘ বিপদ্ধিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুশ্পদ্ীরের. প্রতি 
জকষ্য- করি রাম সীতাকে বলিয়া ছিলেন, শএই স্থানে তোমার ট 





ভরত। ৯১১১ 
চর পা সপিপসপিসপাশিটিসি সদপাসিপি পিপিপি পিসি 
সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ অকিঞ্চিৎকর মনে 


করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্শল আনলময় চিত্র আমাদের 
চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে । রামচন্ত্রের আকাশ 
কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন । কিন্তু ভরতের চিরবিষষ্জ চিত্রটি 
বশ্বীস্তিক করুণার মোগায। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়া লইতে 
আসেন, তখন তাহার জটিল, কৃশ ও বিবর্ণ মূর্তি দেখিয়! রামচন্জ 
কিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তীহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 
ভরতের চিত্র গ্রদশন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন 
সর্কপ্রথম যবনিকা উন্তোলন করেন, তখনই তাহার মূর্তি বিষগতা- 
পূর্ণ। এইমাত্র ছু্বেপ্প দেখিনা তিনি প্রীতঃকালে উঠিয়াছেন, 
নর্কীগণ তাহার প্রমোদের ভন্য সম্মুখে নৃত। করিতেছে, সখাগণ 
বাগ্রতীবে কুশল জিজ্ঞাস! করিতেছেন, ভরতের চিন্ত ভারাক্রান্ত, 
মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পুর্বাভাষ বেন 
তাহার মন অধিকার করিয়া! রহিরাছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ 
হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাহাকে লইয়া যাইবার 
ভন্য অযোধা! হইতে দূত আমিল। বাগ্রকণ্ঠে তরত দুতগণকে 
অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দতগণ দ্বার্থবাঞ্কক 
উত্তরে বলিল-_ 
রঃ পকুশলাস্তে মাবাহো! যেষাং কুশলমিচ্ছদি। 
কিন্ত গতপ্লাত্ের ছু ও দৃতগণের বাগ তাহার নিকট একটা 
সঙষনাঁর মত মনে হইল । এই ছুই ঘটনা তিনি একটি ছুশ্িনতার 





১১২ রামায়ণী কথা । 


প্বতৃব হান্ত হৃদয়ে চিন্তা হুমহতী তদ]। 
ত্বরয়া চাপি দুতানাং সবপরস্তাপি চ দর্শন1ৎ |” 

বছ দেশ, নদনদী ও কাস্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দুর হইতে 
অবোধ্যার চিরশ্ামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত. 
কে সারথিকে ডিজ্ঞাদা করিলেন-_“এ যে অযোধ্যার মত বোধ 
হয় না, নগরীর যেই চিরশ্রত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন ? 
বেদপাঠনিরত ত্রাঙ্গণগণের কঠধ্বনি ও কার্যাজোতে প্রবাহিত 
নরনারীর বিপুল হলহলাশব একাস্তরূপে নিস্তব। যে প্রমোদো- 
দানসমুহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ 
পরিত্যক্ত । রাভগন্থা চন ও জলনিষেকে পবির হয় নাই। 
রখ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই । অসংযত কবাট ও 
হীন রাঁজপুরী যেন বঙ্গ করিতেছে, এত অযোধা নহে, 'এ 
যেন অযোধ্যার অরণা 1” 

প্রক্কতই অযোধার শ্রী অন্তহ্থিত হইরাছে। চাঁদের হাট 
ভাঙা গিয়াছে। ভ্রিলোকবিশ্র কীর্তি মহারাজ দশরধ পুক্রশৌকে 
প্রাণভাগ করিয়াছেন ; অভিষেকমঞ্চে পাঁ-দান্বোলনোদ্যত জোস্ঠ 
রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের যেশে বনে গিয়া- 
ছেন) ব্য়কঙ্কণ, কর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার 
রজব পাগলিনীবেশে স্বামিসজিনী হইয়াছেন; বাহার আয় 
এবং সুষৃন্ত বাহদ্ব় অঙ্গ. প্রসৃতি বধ ভূষণ ধারখের যোগ্য-- 
*সেই হুবপন্ছুবি” লক্ষণ আতা ও বধূর পদাস্ক অুসরণ করিয়াছেন । 
অযোধ্যা, গৃহে এই 'তিন দেবতার অন্ত করুণ ক্রন্দনের 


ভরত । ১১৩ 


সপ সিপিসিপিসপিপসাপিসিসিপিসাপপাসাশীাপিশিটি উি্সসি১৮৯১২০০২০১৪ এলজি ডিজিজ 


উৎ্সপ্রবাহিত হইতেছে । বিপত্রী বদ্ধ, রাজপথ পরিতাক্ত । 
মন্ত্র সতাই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুক্রহীনা 
কৌশন্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না । তিনি মৌন প্রতি- 
হারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকন্টিতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে 
গেলেন, সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। 

প্রাজা ভবতি তৃযিষ্ঠমিহাম্বাযা নিবেশনে।* 

কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সগয় থাকেন, পিতাকে খুঁজিতে 
ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল, পশিঘাতিনী পুল্রের ভাবী 
অভিষেকব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে আঙ্কত করিয়া সুখী 
হইতেছিলেন। ভরভকে পাইয়া! তিনি নিতান্ত হষ্টা" হইলেন । 
ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন- 

পয গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ 1” 
“সব্ধভীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রপ্ত হইয়াছেন 1৮ এই 
সংবাদে পরশুচ্ছনন বনযবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
“ক ন পাণিঃ নুখম্পর্শস্তাতন্ত কিক: | 

“অক্িষ্টকর্থা- পিতার হত্তের সখের স্পর্শ কোথাক্স পাইব 1 
: বলিয়া ভরত কাদিতে লাগিলেন । রাহীন বাঁজ্শষ্যা তাঁহার 
নিকট চন্তরহীন আকাশের মত'বোধ হইল। তিনি কৈকেন্ীকে 
বলিলেন, “রাম কোথায় আছেন 1 এখন পিহাত্/সভাবে ধিনি 


মার পিতা, যিনি আমার বন্ধ, আমি খাহাত দাস, সেই 
৮ 


১১৪ রাঁমায়ণী কথা। 


০০ পিপিপি পিপিপি স্পাপাপিস্পি পাপী পাশ পিপিপি পাপা অসি 


রামচন্ত্রকে দেখিবার জন্ত আমার গ্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।” রাম, 
লক্মণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়। ভরত ক্ষণকাল স্তত্ভিত 
হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিক্রসন্বন্ধে আশঙ্কা করিয! তিনি 
বলিলেন,-প্রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, 
তিনি কি দরিজ্রদগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদানে 
আধক্ত হইয়াছেন ?--এই নিষ্বাসনদণও্ কেন হইল ?” বৈকেমী 
বলিলেন_-রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।” শেষোক্ত প্র্ের 
উত্তরে তিন বলিলেন-_ রা 
.. নি রামঃ পরদার|ন স চ্ুরভাঁনপি পণ্ঠতি)” ৃ 

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজজ্রী কামনা কৈকেমী বে সকল কাও 
করিয়াছেন, তাহ। বলিয়। পুত্রের শ্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় 
তাহার মুখের দিকে চাহিলেন । ৃ্‌ 

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আঙ্ছন্ন করিয়! ফেলিল। 
ধর্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই ছুঃসহ সংবাদের মঙ্র ক্ষণকাল গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন নাই। হিনি মাভাকে যে ভর্থসনা করিলেন, 
তাহা তাহার মহাদঘর্গতি শ্মঃণ করিয়া! আমরা, ম্পর্ণরূপে সম্‌য়ো- 
পযোগী মনে করি। “তুমি ধার্মিকবর অশ্বপতির কন্ঠ! নহ, 
তাহার বংশে রাক্ষমী।” তুমি আমার ধর্মবসল পিতীঁকে ক্যাশ 
করিরাছ্, ভ্াতার্দিগকে পথের. ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে 
গমন কর।” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল করা রলিতে-. 
ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশলা স্মমিত্রাকে বলিলেন--. 


তের কণঠ্থর শুনা যাইতেছে, . সে নামিয়াছে, 





ভরত। ১১৫ 


পীর ৯ ৩ ৯৯৯ লাল লা পা ৪, রহ 


আমার নিকট ডাকিয়া আন 1” কশাঙী দুষিত | ভরতকে ডাকি 
আনিলে কৌশলযা বলিলেন, “ভোদার মাতা তোমাকে লইয়া 
নি্ষটটকে রাজাভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠা. 
য়া দেও ।” এই ভি মন্বিদ্ধ ভরত কৌশলার নিকট 
অনেক শপথ করিলেন ; তিনি এই বাপারের বিদ্দুবিসগও জানি- 
তেন না, বনুপ্রকাঁরে এই কথ! ভানাইতে চেষ্ট] করিয়। নিদারুণ 
শোক ও লজ্জার অভিভূত ভর5 নিভের প্রত অভ অভিসম্পাত- 


বপ 


বৃষ্টি করিতে লাঁগলেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহামান হয়া 


তিনি অজ্ঞান হইয়া গড়িয়া গেলেন। করুণাময় অস্ব! .কৌশল্যা 
ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝতে পারিলেন,-র্াহাকে 
অদ্ধে লইয়া কাদিতে লাগিলেন | 

ভরতের শোক এবং উদাপীন্ত ক্রমে্ট যেন বাড়িয়া চলিল। 
শ্মশানঘাটে মৃত পিতার ক্ঠলগ্র হইয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 
“পিতঠ আপনি প্রিয় পুত্রদ্ধযকে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথা 
যাইতেছেন ?” অর্জরপূর্ণকাতরদুষ্টি রাওকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না 
করিতে করিতে পিতা উর্ধটদূতিক কার্ধা সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাউি- 
লেন, শোকবিহ্বলতায় তত নিজে একেবারে চেষ্টাশুন্ হইয়া 
পড়িয়ীছিলেন। 

স্প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আস্ত করিল, তরত পাগ- 
পের স্কায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন । € ্ষাকু- 
বংশের শ্রাথানুসারে সিংহাসন জোষ্ঠ রাজকুমারের গ্রাপা, তোরা 
কাহার ব্নাগীতি গাহিতেছ?" রাস চতুশ, দিবসে 





১১৬ নাসায়ী বি 1 


সণ পিসি ৬১০ পাপা পা ৯৩১৯ ৮০৮৩ অসিত ০ পালি পাশা এ ৮ পাশাপাশি শাসিত ৯ ৯ ও 


বশিষ্টগ্রমুখ টি ভরতকে রি গ্রহণ করিতে ভিন 
করিলেন । ভরত বলিলেন--“রামচন্ত্র রাজা হইবেন, অযোঁধার 
সমস্ত প্রজামও্লী লইয়া আমি তাহার পা” ধরিয়া সাধিয় আনিব, 
নতুবা চতুর্দশ বৎসরের ডন্য আমিও বনবাসী হইব ।” 

শক্রদ্র মন্রাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকেরীকে ভর্জন 
করিয়া অনুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ 
করিলেন । 

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। 
শৃঙ্গবেরপুবীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল । ভর- 
তকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়! 
তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইত্ুদীদুলে তৃণ- 
শষ্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রিবাপন করিয়াছিলেন, 
সেই তৃণশয়া রামের বিশানবাহুপীড়নে নিপ্পেষিত হইয়াছিল, 
সীতার উততরীরপ্রকষপ্ত স্বর্ণ বন্দু তণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই 
দশ্ত দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া ঈড়াইয়া রহুলেন, 
হক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে 
সংভাশূন্ত দেখয়া শক্ত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কীদিতে 
লাগিলেন,_রাণীগণ এবং মচিববৃনের শৌঁক উচ্ছসিত হইয়া 
উঠিল। বহযত্বে ভরত জ্ঞানলাত করিয়া সাশ্রানেত্রে বলিলেন, 
“এই না কি তাহার শব্যা,--ষনি আকাশম্পর্শী রাজপ্রাসাদে চির- 
দিন বাস করিতে অভ্যন্ত,স্ধাহার গৃহ পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে 
চিয়ানগরজি৬,--যে গৃহশেখর বৃভাপীল গুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও 


ভরত । ৯১৭ 


২ ৮১০০৮ ৮৯৪৯ ২ ০১০৮৬ত৯পসাাপিলি নানি একী ০৯ ৩০০১৮৯৯/৯০৯৮৯এ৯ ৪২০৯ সত 


গীতবাদিত্রশব্দে নিতামুখরত ও যাহার কাঞনতিত্তিপমূহ কারু- 
কার্ধোর আদর্শ,__সেই গৃহপতি ধূলিনুটি ত হইয়া ইচ্ুদীমূলে পড়িযা- 
ছিলেন, এ কথ! স্বপ্পের সায় বোপ হয়, ইহা অবিশ্বান্ত। আমি 
কোন্‌ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের ভ্রবো 
আমার কাজ নাই, আমি আড হইতে জটাবন্ধল পরিয়া ভূলে 
শয়ন করিব ও ফণমূলাহার করিয়। জীবনধাপন করিব 1” 

এবার জটাবক্ক্পপ্পিহিহ শোকবিনুঢ রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির 
আশ্রনে যাইয়া রামচন্দ্র অন্নন্ধান করিলেন ।--এই সর্বজ্ঞ 
খণযও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়। ভরহের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। 
একরাত্র ভরদ্বাডের আশ্রম আ'হথগ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশা- 
নুসারে রাজকুনার চিত্রকুটাভমুখে রওনা হইলেন | ভরদ্বা্জ ভর- 
তের শিবিরে আগমন করিয়। রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। 
ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, “ভগবনূ। উ যে শোক 
এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌমাধুত্তি দেখ হার ন্যায় দেখিতেছেন, 
ইনিই আমার অগ্রজ রানচন্ত্রের মাতা, উহার বামবাহ আশ্রয় 
করিয় বিমনা অবস্থায় বিনি দীড়াইয়! আছেন, বনাস্তরে শুদ্পুষ্প- 
কর্ণিকার-তরুর ন্যায় শীর্ণাগী ইনি লক্মণ ও শক্রয়ো জননী সুমির, 
--আঁর তাহার পার্খে যিনি, তিনি অনোধ্যার রাজলক্ীকে বিদায় 
করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘা নী ও সমস্ত অন্ধের মূল, বৃখ।- 
প্রজ্তামানিনী ও রাজাকামুকা--এই ছুর্ভাগোর মাতা ।” ববিতে 
বলিতে তরতের দুইটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া আমিল এবং জুদ্ধ সর্পের 
নায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ! 


৯১৮ রামায়ণী কথা । 


পাখি পিতা ৬৯৬৬ অপি সার পা শা পিসি পিস পাই ১৮৬৬ 


চিত্কুটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূে পরি- 
বৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদক্রজে অগ্রদর হইতে লাগিলেন । 

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 
আম ও লোএদল পক হইয়া শাখাগ্রে ছুলিতেছিল। চিত্রকুটের 
কোন অংশ ক্ষত্তবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিষ্ন অধিত্যকাভূমি 
পুষ্পসম্ভারে প্রমোদ-উদণানের মায় সুন্দর, কোঁথাও পর্কতগাত্র 
হইতে একটিমাত্র শৈলশূঙ্গ উদ্ধে উঠিরা'আকাশ চকরিয়া 
আছে--অদুরে মন্দাকিনী,-কোথাও পুলিনশালনী, কোথাও 
জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্ত বিলীরমান। তরঙ্গ- 
রাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্র ন্যায় বাযুকতঁক ঘন আন্দোলিত 
হইতেছিল, কোথায় পার্বত্য কুলরাশি জোতো।বেগে ভাসিয়া যাই- 
তেছিল। এই দৃশ্ত দেখিতে দেখতে রামচন্দ্র সীতাঁকে বলি- 
লেন--রাজানাশ ও ুহদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাঁদা জন্মাই- 
তেছে না, আমি এই পার্ক দৃশ্াবলীর নির্শল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে 
উপভোগ করিতে পারিতেছি 1” 

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহম! বিপুল শব্দে নভঃগ্রদেশ 
আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্যরেগুতে দিয্সগুয়া জাচ্ছন হইল, তুমুল 
শবে পণ্ুপক্ষী চতুদদিকে পলাইতে লাগিল । রামচন্্ সন্ত হইয়া 
লক্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগ্রয়ার 
অন্ত এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তয় আগ- 
মনে এই সৌমানিকেভনের শাস্তি এভাবে বিদ্িত হইতেছে ?” 
লবণ দী্ঘপুম্পিত শালবৃক্ষের জপ্রে উঠি! তন: দৃষ্টিপাত করিয়া 





টপ 


ভরত। ১১৯ 


তে? সিন উঠত 2৫ ১ উউলাসাসািী ১ ৯ পাস সি পাসপাপাসনটিপাা পপি সদা পানি সপী্পাসিটীপ পা পসপিসপপা সিল পি 


পূ ন্ন্কে সৈশত্েম দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, “অগ্নি 
নির্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র 
শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।” “কাহার সৈম্ত আসিতেছে, কিছু 
বুঝিতে পারিলে কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, 
“অদুরে এ যে বিশাল বিটগী দেখ! যাইতেছে, উহার পত্াস্তরে 
ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধবজ দেখ! যাইতেছে, অভিষেক 
প্রাপ্ত হস্টয়া পুর্ণমনোঞ্থ হয় নাই, নি্বণ্টকে রাজাশ্রী লাভ করি- 
বার জন্ত ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ 
এই সমস্ত অনর্ের মূল ভরতকে আমি বধ করিব 1 

রামচন্র বলিলেন_“ভরহ্ত আমাদগকে ফিরাইয়া লইয়! 
যাইতে আসিয়াছে । সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি 
চিরন্সেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে গ্রির ভরত স্নেহাক্রাত্তস্বদয়ে 
পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি 
তাহার গ্রতি অন্তায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত 
আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্ধ্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি 
কেন ক্কুরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? যদি রাদ্ালোভে এনপ করিয়া 
থাক, তবে তরতকে কহিয়৷ আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়া 
ইব।” ধর্বশীল ভ্রাতা এই কথা শুনিম্না লক্ষণ লজ্জার অতিতূত 
হইয়া পড়িলেন। 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ) অনশনককশ, ও 
শোকের জীবন্তমৃত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট 
দেখিরা বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন-_“হেমছতর 


৯২০ কাসায়ণী রা | 


পপ লা এ) পপ ০০ ৪ যো হারে তত 


ধাহার ২ মন্তকের রর উপর শোনা পাইত, সেই রাজী উজ্জগ শিরো- 

দেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও 
অগুরু দ্বারা মার্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কাস্তি 
ধুলিধূঘর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্ররুতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, 
তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,-_-আদার ডগ্ভাই 
তুমি এই সকন কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগঞ্িত নৃশংস 
জীবনে বিক্‌!” বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাদিয়া ভরত রামচন্দ্র 
পাঁদমুলে নিপতিত হইলেন এই ছুই ত্যাগী মহাপুকষের মিলন 
দৃশ্ত বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহারও মাথায় 
জটাজুট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাঁদমূলে 
দুষ্ঠিত। রানচন্জ বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, 
অতি আনরে হাত বরিয়! উঠাইয়] মন্তকান্রাণপুব্বক অঙ্কে টানিয়া 
লইলেন) বলিলেন-“বদ শোমার এ বেশ কেন? তোমার এ 
বেশে বনে আপ! মৌগা নহে 1” 

ভরত জোষ্ের পাঁদতলে লুটাইয়া বলিলেন,__-“আমার জননী 
মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, 
আমি আপনার ভাই,আপনার শিফা,--দাগানূদাস, আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষক্ত হউন |” 
বছ কথা, বছ বিতওা চলিল )১--ভরত বলিলেন, “আমি চতুর্দাশ- 
বৎমর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপাঁলন আমার কর্তব্য 1” কোন- 
রূপে রামকে আনিতে না পারিয়। তরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া! 
কুটীর্ারে ভূনুস্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলোন। রামচন্ত্র এই অবস্থায় 


ভরত । ১২১ 
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বাদরে উঠাইয়া নিজের পাঢুকা তাহাকে প্রদান করিলেন । জটা, 
ভার শোভান্বিত করিয়! ভ্রাতিপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাহার 
নকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণ যে শোভ| দিতে অসমর্থ, 
এই পাদুকা সেই অপূর্ব রাডপ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত 
বিদায়কালে বলিলেন, “রাজাভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়। 
চ্দ্রশবত্সর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়াস্তে তুমি না 
আিলে অগ্নিতে জীবন খ্বিসজ্জ্ন করিব |” অযোর্ধার নন্পিকটবন্থী 
হইয়! ভরত বলিলেন, “্অযোপা! আর অধোপা। নাই, আমি এই 
সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারব না|” নন্দীগ্রামে রাজ- 
ধানী প্রত্িষ্ঠিত হইল, উহা রাছপানী নহে--খষর আশ্রম | সচিব 
বুদ জটাবকলপরিহিত ফলমূলাহারা-রাগার পারে কি বণিয়া 
মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বন্সিবেন, তাহারা সকালে কষায়বন্ত্র পরিচ্ে 
আরস্ত করিলেন। সেই কষায়বন্তরপরিতিত সচিববুন্দপরিবৃত, 
ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ। ভাগ রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র 
ধরিয়া চতুর্দশ বত্সর রাজাপালন করিয়াছিলেন । 

ভরতের এই বিষঞ্জ মৃষ্ঠিখানি রাঁঃমর চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাউরা শনি উন্মতবেশে পম্পাহীরে 
ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,--এই পম্পাতীরের রমবীয় 
দৃশ্তাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের ছুখে স্মরণ করিয়া আমার রম- 
পীয় বোধ হইতেছে না।” আর একদিন লঙ্কা রামচন্ত্র সুত্রীবন্কে 
বলিয়াছিলেন, “বন্ধু, তরতের মত ভাতা জগতে কোথায় পাইব ?” 

রামচন্দ্র গ্ুহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই 


5২২ রামায়ণী কথা । 


সী পপ ই ১৭5৯ ৮১০1 1 ১ পীর এ লিপ পপি, প৮পা০৫৮৯/০ ৮৯ ৮০৯১৮সা১১১প৬১5৭ 


পাছুকাময় পরা কতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া 
বলিলেন, “দেব, তুমি এই অধোগা করে যে রাঁজাভার স্থাস্ত 
করিয়া ছলে, ভাহা গ্রহণ কর। চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত 
অর্থ দশগুণ বেণা হইয্বাছে ।” 

রামারণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 
তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। নীতা লক্ষণকে যে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্থ নহে । রাঁসন্ছের বালিবধ ইত্যাদি 
অনেক কার্ষ্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষণের কথা অনেক সময় 
অতি রু্গ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশলা দশরথকে বলিয়া- 
ছিলেন, “কোন কোন জলজন্ত যেরপ স্বার সন্তানকে ভক্ষণ করে, 
তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্তু ভ্নতের চরিত্রে কোন খত 
নাইি। পাছুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবন্কলধারী এই রাজর্ষির 
চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যাপাত করিতেছে দশরথ 
সতাই বলিয়াছিলেন__ 

*রামাদপি ছি তং মস্ত ধর্াতে। ধলনত্তরমূ | 

কৈকেয়ীর সহশ্রদৌষ আমরা ক্ষমার্থ মনে করি, যখন মনে হয়, 
তিনি এবপ পুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গু 
কের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি-- 


প্ত্বং ন তয়! তুলাং পশ্তামি জগভীতলে |. 
অবদাধাগতং রাজাং বন্বং তাক মিহেচছসি |” 


অযস্থাগত রাজ্য তুমি ্রভাখযান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি 
কিনতে তোহার হু কাহাবেও দখা 





লক্ষ্মণ । 


সপ্ত 


বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষণ রামচন্দ্রের “প্রাণইবাপর+” 
অপর প্রাণের হায়। তরৃত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে 
পারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচরিজর কল্পনা করিবার স্থবিধাও 
কবিগুর দিয়াছেন, কিন্বপবদ্মণ ছাড়া রামচরিতর একাস্ত অমপ্পূর্ণ। 
লক্ষণের ত্রাতৃভক্তি কহকটা মোন এবং ছায়ার সভায় অন্থুগা্ী ! 
পক্মণ রামের গ্রাতি ভালবাদা কথায় ভানাইবার জন্য বাকুল 
ছিলেন না, নিতাত্ত কোনরীপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি 
তাহার হৃদয়ের স্থগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন নু] 
বাধ্য হইয়। ছুই এক স্থলে ভিনি ইঙ্গিতমাত্রে তালার হৃদয়ের ভীঁ 
বাক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাঁবেই 
আমািগের নিকট সর্ধত্র ব্ক্ত হইয়া পড়িয়াছে। | 
ভরত, সীতা এবং রামচন্্ও মনের আবেগ সংবরণ করিতে 
জানিহেন ন1; কিন্তু লপ্মণ স্নেহমন্থন্ধে সংযমী--সে স্নেহ পরিপূর্ণ 
অথচ তাহা আবেগে উচ্ছুসিত হইয়! উঠে নাই) এই. মৌন 
স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্ধত্যাগী কষ্টসহিষণ ভ্রাতৃতক্তির অপেষ 
কখা জানাইতেছে। 
লক্ষণ আগন্ম রামচনজের ছায়ার সভায় হাী 
"ন চ তেন বিন নিগ্রং লঙ্তে পুরুযোবগঃ 
বৃষ্টামুপানীতিগর1তি দহ ডংবিদা শে 
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রামের কাছে না গুইলে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের 
গ্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্ো তাহার তৃপ্তি হয় না। 
প্যদ। হি হয়মারে। মৃগয়াং যাতি রাধবঃ। 
অধৈনং পৃষ্ঠতো হত্যেতি সধনুঃ পরিপালছন্‌ |” 
রাম যখন অশ্বীরোহণে মুগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধন্থৃহস্তে 
তাহার শরীর রক্ষা করিনা বিশ্বস্ত অন্থচর তাহার পিছনে পিছনে 
ফাইতে থাকেন। যে দিন বিশ্বাসিত্রের “সঙ্গে রাম রাক্ষলবধকল্পে 
নিবিড় বনপথে যাইহেছেন, সে দিনও কাকপক্ষর লক্ষণ সঙ্গে 
সঙ্গে। শৈশবদৃপ্তাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা 
লক্ষণের ভ্রাতভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটির! উঠিয়াছে। 
রামের অভিষেকসংবাঁদে সকলেই ক সস্তোবপ্রকাঁশের জন্ত 
বাস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ণের মুখে আহলাদস্থচক কথ| নাই, নীরবে 
রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষণ পশ্চার্বত্তা। কিন্ত রাম স্বন্নভাষী ভ্রাতার 
হৃদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাদে সুখী হইয়। সর্বপ্রথমেই লক্ষণের 
কণ্ঠলগ্র হইয়া বলিলেন,-- 
পজীবিতঞ্চাপি রাজাঞ ববর্থমভি কাময়ে ।৮-_ 
আমি জীবন ও রাঙ্গা তোমার জন্যই কামনা করি। ভ্রাতার এই- 
রূপ ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপূর্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও 
পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের 
এই জিপ্ধ আদরে “হুবর্চ্ছবি” লক্ষণের গণ্য নীরব প্রুলতায় 
রক্তিমাভ হইয়। উঠিয়াছে। 
কিন্। এই মৌন স্বললভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্তার 
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করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানতেন না। যে দিন কৈকেয়ী 
তা ভাজ্জল প্রফুল রামচন্জ্রকে মৃত্াতুলা বন বাসাজ্ঞা গুনাই- 

লন, রামের মূর্তি সহসা বৈরাগোর শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, 
নি ধ'ষবৎ নিণিপ্তভাবে গুরুতর বনবাসাভ্ঞা মাথায় তুলিয়া 
লইলেন, অভিষেকসম্তারের সমস্ত আয়োজন যেন তাহাকে 
বাঙ্গ করিতে লাগিল, সেই দিন সেই উত্কট মুহূর্ভেও তাহার 
আর কোন সঙ্গী ছিল লা, তাহার পশ্চান্তাগে চিরস্ৃহৎ ভক্ত ক্ষণ 
হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, বান্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি 
আঁকিয়াছেন_- 

“তং বাঙ্পপরিপূর্ণাঙ্ছ: পৃষ্ঠতে|হনুজগামহ। 
লক্ণঃ পরমুদ্ধ; হমিত্রননাবদ্ধনঃ ৫” 

লক্ষমণ--অতিমাত্র তুদ্ধ হইয়া বাপ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রাার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিলেন । 

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই । রাম- 
চন্দ্র ধাহা'দগকে অকুষ্ঠিতচিন্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লগ্মণ তাহা" 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । রামের বন্বাস লইয়! তিনি 
কৌশল্যার সন্তুখে অনেক বাধিহণ্! করিয়াছিলেন, কুদ্ধ হইয়া 
তিনি সমস্ত অধোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 
রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই--এই গর্হিত আদেশপাপন 
ধর্সঙ্গত নহে, ইহাই বুষাইতে চেষ্টা করিগান্থিলেন। এই তেহস্থী 
যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্্র একান্তই বনবাসে যাইকেন) 
তখন কোথা হইতে এক অপুর্ব কোমলতা ভাহাকে অধিকার 


৯২৩৬ .. ঝ্ামায়নী কথা। 


8578 
করিয়া বলিল, তিনি বালকের স্যার রামের পাসে লুষ্টিত হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন 

প্্ব্ধাঞ্াপি লোকানাং কাময়ে ম স্ব বিনা।” 

অমরত্ব কিংবা! জিলোঁকের ধশবর্যাও আমি তৌম! ভিন্ন আকাঙ্ষা 
করি না। রামের গাদপীড়নপুর্দক-_উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নব- 
বধুটির স্তায় সেই ক্ষান্দ্রতেজোদীপিত মূর্তি ফুলসম স্থকোমল হইয়া 
সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল৭ এই ভিক্ষা ম্নেহহচক 
দীর্ঘ বায় অভিবাক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের 
বঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্সেহ- 
গভীর আত্মভাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। -রাম হাতে ধরিয়া 
তাহাকে তুলিরা প্লেন, প্রাণম প্রিয়”, “বস, "সখা” প্রভৃতি 
্েহমধুর সম্তাষণে তাহাকে সন্ষ্ট করিয়া বনযাতর হইতে প্রতি- 
নিবৃন্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ক্ষণ ছুই একটি দু়কথায় 
তাহার অটল সক্কর জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে 
আমার নিকট প্রতিশ্রত, আমি আপনার আজন্মসহচর, আজ 
(আহার ব্যতিক্রম করিতে টাহিতেছেন কেন ?” | 

লক্ষণ মঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগ দেবতার জন্ত কেহ 
লাগ ফা ম। বে ছিন বিশ্বামিত বীমকে লইয়া যাইবার জনক 
ধপরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিক 
স্যর ্ রানে লন পা 
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পারাপার িসি সস সিপাসিসাসিসিএপিা। 








হইয়া চলিলেন, তজ্জন্ট কেহ আক্ষেপ করেন নাই । আজ রাম- 
লক্্ণ-সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোদার যত নয়না্ষ, তাহা রহিয়া 
রহিয়া রাঁমসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে । সীতার পাদপদ্দের 
অলক্তকরাগ মুছিঘা যাইবে, ভাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত তবে, 
মহার্থশয়নোচিত রামচন্্র বুক্ষমূলে পাংগুশধণায় শুইয়! মন্তমা ভঙ্গের 
গায় ধু্িলুষ্টিতদে:হ রাতে গাজোথান করিবেন, মিনি বঙ্গিগণের 
স্থশ্রাবাগীতিমুখর গগনম্পর্ণী গ্রাপাদে বাস করিতে অভ তস্ত-ঠি ঠিনি 
কেমন করিয়া চীরবাস পরিয়া খানে বনে ভরুভল খুঁজিয়া বেড়া 
বেন_-এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্লা। হইতে আন্ত করিয়া 
অধোঁখাবাসী গ্রন্তোকের কঠে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রদ্জাপণ 
রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রক বলিয়াছিল-- 

প্নংযচ্ছ ঝাপ্সিনাং ৪শ্ম,ন মুত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং ভ্রক্গা'ণো রামস্য ১৮ ভাবযাতি ৪” 
'সাখি, অশ্বের রশ্মি সংষ্টি করিয়া দীরে নীরে' চল) আমর। 
রামের মুখখানি ভান করির। দেখরা লই, আর আমরা! উহ্থা সহজে 

দেখিতে পাইব না1” কিন্তু লক্ষণের জন্য কেহ আক্ষেপ করেন 

নাই, এমন কি, স্মিত বিদায়কালে পুঞ্রের কণ্ঠ | ইয়া ফেদা 
করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্মারক লগ্মণকে বলিসাছিলেন- 

প্াষং ইশডধাংখিদধি সাং বিদ্ধ জজনকায়জাূ। 

িযোধামটবীং বিদ্ধ গছ তাত বখরিগদ্‌? 
যাও বস, আ্চ্ন্দমনে.. বনে যাঁও_রার্মকে দৃশ্রথের স্টার 
তাকে আমার স্থার ধনে কারও এবং বনকে অযোধা 











“চপাপাসিপিসিপীপপী 


১২৮ ূ বীমার কথা। 


1 পি পাপ পল পিপিপি পাপ পাপা 


বলিয়া গণা করিও" কার চর অস্রবিন্দ লক্ষণ গা্টলেন ন; না, 
বরং হমিত্রা তাহাকে যেন কলির হস্ত আগ্রহসহকাদে 
ত্বরায়িত করিয়া দিলেন-_ 
“মিত্রা গচ্ছ সি তম” 
স্বমিত্রা তাঁহাকে পুরঃ পুনঃ যাও যাও” এই কথা বলিতে 
লাগিলেন। 
মৌন সম্নাসী রী সুদবগের উ্পক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহা তিনি মনেও করেন নাউ, রামচন্দ্র ন্ট যে শোকোচ্ছাস, 
তাহার মধোই তিমি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। উনি 
কাহারও নিকটে বিলাপ প্রতাঁশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাহার 
: নিজের সত লুপ হা গিরাছিল ] 
আরণ জীবনের ধাহা কিছু কঠোরতা, ভাহার সমধিক ভাগ 
লক্মণের উপর পড়িয়াভিল, কিংবা তাহা ভিনি আহলাদ সহকারে 
মাথায় ভুলিয়া লাস্িলেন | গিরিনাদেশের পুষ্পত বন্য তর- 
রাজি হইতে "কুস্থমচ়ন করিয়া রামচজ সীতার ্ণকুত্তলে পরাই- 
ও রর বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা 
করিয়া দিতেন: পিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীতীরে অব- 
যা শে রেতসকুজে সীতার 
| থে নি যাইতে; আর এদিকে 







অন্শঙ্ এবং সীতার প 
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'পুটকা হস্তে লগা: এ স্থান হইতে স্থানান্তরে বার করিতেন, 
কখনও বা মহিষ ও বৃষো করীষ সংগ্রহ করিয়! অগ্নি জালিবার 
বাবস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীঙকা গন তুষাও 
নন ছোহক্সায় শেষ্রাত্রিতে যবে ধ্গাক্ছন বনগন্থায় নাঁলশেষ 
নলিনী শোভত মরপীহে কলস মইক়্া তিনি জল ভুলিহেছেন। 
সম্ত একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্রতের পর্ণশাল হইতে 
“রসীতটে ঘাইবার পথই চিত করিবার ভষ্ঠ' তিনি পথে পথে 
ছচ্চ হরুশাখায় ারগিও বদ্ধ করিয়া পাখতেছেন। কখনও ব। 
ভন কোমন দভাঙকুন ও বৃ দ্বানা রামের শবও পরাস্ত 5 রা 
অপেক্ষা কারিতেছেন, কখনও ব! দেখিতে পা হেন কাঁদি 
উত্তার্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ বাঠটশগুকি শুক বগ্ঠ ও হখতসগ তা ছারা 
অসংবদ্ধ করিয়া মবাভাগে ভন্বশাখ ছার! পীর 9 ডন্য 
সুখানন রচন! করিতেছেন এ মংঘদা আেইবার জাতমেবার 
তাহার নিজসন্তা হারাই রা, টৈমচন্জ পঞ্চবটাতে 
উপস্থিত হইয়। লক্ষণকে বনিষ়া্িলেন পি সুনর তররা- 
পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশাসারচনার জ্থ একটি স্থান খুঁতিয়া বাহির 
করিয়া লও 1৮ লঙ্গুণ বলিলেন, “আপনি ষে স্থানটি ভালবাসেন, 
তাহাই দেখাইয়। দিন, ফেবুকর উপর নির্বাচনের ভার দেবেন 
না” প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহান্না ভূভা৮-এমন আহ কোখাজ্ধ 
দেখিরাছেন। রামচন্জ স্থান 'নদ্দেশ করিয়া দিলে লক্মণ ভূষগি 
সমভ সম্পাদন করিয়া খনত্রহন্তে দুপ্তকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন । 
আর এক দিনের দৃগ্ত মনে পড়ে,গৃতীর অরণ্যে চারিদিকে 


১৩০ নি কথা । 
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ককষ্মপ বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপনন পথিকত্রর় রাতিবাঁসের 
জন্ত জঙ্গলের নি বৃক্ষনেয়ে শুইয়া আছেন, জীতার সুন্দর সুখ 
খাঁন অনশন ও গধাটনে একটু হতস্র। হত! পড়িরাছে। লাম, 
চক্রের এই ছুখেমরী রজনীর কষ্ট অহা হইল,-তিনি লক্ষণকে 


অবোগায় ফিরিয়া বাইপার ভন) বারংবার গীড় পীড়ি করিত গাগি, 
পেন, 'এ ক আমার এখং সীভারই হউক, তুনি ফিরা য1ও, 


শৌকের অধস্থার সাঈঈাদান করিয়। আমার মাতদগকে পালন 
করিও |” লক্ষণ সবার স্সেহ সন্বন্ধে বেশা কথা কভিতে জানত হন 
নাঃ রামের এবংবিধ কাতিরোক্ধিতে ছুঃখেহ হইয়া বণিনেন,.- 
"শ হি তাতং ন শক্রত্বং ন স্গিত্র/ং পরস্তপ। 
জঙ্, মিচ্ছেরমদযাংং স্বগকাপি তয়া বিন! ৮ 
'আমি পিতা, স্মিত, শক, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়ি 
দেখতে ইচ্ছা করি না।” 
কধন্ধ মরিপ, জটাঘু মরিলেন ; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ 
নিংশেকে সমাপিস্থপ খনন কবর কান্ত আহরণপুব্বক কবন্ধ 'ও 
জটায়ুর সকার করিতেছেন । দিখারত্র ভাহার বিশ্রাম ছিল 
না--এই ভাতিসেবাই তাহার ভবনের পরম আকাঁজ্জার বিষয় 
ছিল। বনে আসবার সময় হাহাই হিনি বলিয়া আসিয়া, 
ভিলেন-_ 
ভবাংজ্ সহ বৈদেহা। গিরিসানুষু রংহাসে। 
অহং নর্কং করিষাম জাগ্রতঃ ম্বপতশ্চ তে। 
ধনুরাদায় সণং খনিত্রপিট কাধরঃ 8” 


এ ! ১৩১ 


সপিপসপপাপিসপপিস্িশিস্পিটিউিলিসি ভি এ 


“দেবী, জানকীর সঙ্গে আপনি 1 গি'রসাঙ্গুদেশে বিহার করিবেন, 
ভাগরিত বা নিদ্রহই থাকুন, আপনার সকল কণ্ম আমিই 
করিয়া দিব। খনত্র, পিউক এবং বস্তু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে 
সং ফিরিব |” 

বনবাসের শেষ বঙ্পর বিপদ আমিয়। উপস্থিত হইল ১ রাবণ 
সাতাকে হরণ করির। পহয়া গেল। সীহার শোকে রাম দ্ষিপ্ব- 
প্রায় হইয়। গড়িলেন, ভাতার এই দাকণ কষ্ট দেখিয়। লঙ্গণও 
পাগলের মত সাহাকে ইতস্তত; খুছিয়! বেড়াইছে লাগিলেন। 
রামের অনুজ্ঞার চিনি বারংবার োদাবরীর তারভূমি খুঁজিয়া 
আসিলেন। এইমাত্র গোদাবহা হার হন তিন করিয়া দেখিয়া 
আসিয়াছেন, রাঁণ খনহ আবার বরদিলনল 


চা 


“শীঘ্রং লক্ষ শাহি গহা গোদাবরীং নদম্‌। 
অপি গোদাবছ টো পদ্মান্তানযিতুং গতা ৪” 
পুনরার গোঁদাধরার হটদেশে যইয়। হঙ্ষণ সহাকে ডাকিতে 
লাগিলেন, কিন্ত তাভার মন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভক্বে রামের নিকট 
উপস্থিত হইয়। আউস্বার বদিগেন 
প্কং নু সাদেশনাদন্। বৈদেহী রেখনাশিনী | 
“কোন্‌ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহা গিয়াছ্েননভাহ বুঝিতে 


পারিলাদ না+ 
পনৈতাং পগ্যামি তীর্থেহু ফ্রোশতে। ন শুণোতি মে )প 


'গোদাবরীর অবভরণস্থাননমৃহের কোথাও তাহাকে দেখিতে 


পাইলাম না ডাকিলাম, কোন উতর পাইলান না 


১৩২ মারনী রখ ] 


জপ বচঃ শ্রা্া রঃ সাপানাি ক. এতে 
. রামঃ সমভিচক্জাম হবয়ং গোদাবরীং ন্দীম্‌ &৮ 
লক্ষণের কথা শুনিয়া ভিয়মাগচিন্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর 
অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন । 
ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্মণ যেরূপ কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন, তাহ! অননুভবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্তনা 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাষ কিছুতেই শান্ত টি না। 
লক্ষণের কণ্ঠলগ হইয়া রাম. বারংবার বলিতে 
“ছা লক্ষণ মহাবাছো পষ্ঠাগি ত্বং নি কঠিং।” 
শিক্ষণ, তুমি কি শীতাঁকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ ? এই 
শৌকাকুল কণ্ঠের আস্তিতে লক্ষণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, 
তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত। 
দগ্গুনামক শাপগ্রস্ত ধক্ষের নির্দেশানুসারে রাম লক্ষণের নাহি 
পম্পাতীরে স্গ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ- 
পর্ধাটন করেন, কখনও মৃত হইয়া বসিরা পড়েন, কখনও প্পীত। 
সীতা” বলিয়া! আকুলকণ্ঠে ভাকিতে থাকেন, কখনও “হা দেবি, 
একবার এস, তোমার শৃন্ঠ পরণশালার অবস্তা দেখিয়া যাতি* এই 
বলিয়া কাঁদিতে কীদিত্তে বিবুণ্ডসংজ হইয়া পড়েন, কখনও 
পম্পানীরবস্তিপদ্থকোঁধ-নিষ্ান্ক-পবন্পর্সে উল্লমিত হইয়! বলিয়া 
উঠেন, 
“নিশ্বাল ই সীতার! বাতি বামূর্যনোহয়3.1 


লক্ষণ । ১৩৩ 


ররর রাহা রাবার 


পম্পাতীরে লইয়া আিলেন, তথন হ হমান্‌ ্ীবকর্তৃক প্রেরিত 
হই সেখানে উপস্থি হইলেন এবং তাহাদের পরিচয় জিজাসা 
করিলেন । হন্ুুমান্‌ সন্রম ও আদরের সহিত বলিলেন,“আপনারা 
পৃথিবীজর়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন 
কেন? আপনাদের বৃন্তারত নহাবাহু সব্বন্ুষণে ভূষিত হইবার 
ঘোগা, সে বা ভূষণহীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর গুনিয়া 
লক্ষণের চিররুদ্ধ ছু'খে *টচ্ছ'ঘত হইয়! উঠিল। ঘিনি চিরদিন 
মৌনভাবে স্নেহাপ্র হদূর বহন করিয়া আমিয়াছেন, আজ তিনি 
স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোব ক%:* পারলেন না । পরিচয় প্রদা- 
নের পর তিনি বলিলেন দ্র নিদ্দেশে আজ আমরা স্ুগ্রীবের 
শরণাপন্ন হইতে আপিরাছি। নে রান শরণাগ হদিগকে অগণিত 
বিভ্ত অকুন্ঠিতচিতে দান করিয়াছেন, সেই ভগতপৃ্গা রাম আজ 
বানরাধিপতির শরণ পাইবার চষ্ঠ এখানে উপস্থিত। ব্রিলোক- 
বিশ্রুতকী্তি দশ?থের জোর পুজ আমার গুরু রামচন্দ্র বরং বান, 
রাধিপির শরণ লইবার ডন্য এখানে আপিয়াছেন ! সর্ধলোক 
ধাহার আশ্ররলাে কৃতার্থ হই, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও 
পালক ছিলেন, আছ তিনি আশ্রনভিক্; করিয়া সুগ্রীবের নিকট 
উপস্থিত। তিনি শোকাতিভূত ও আর, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন 
হইয়া তাহাকে শরণ দান করিবেন 1-বলিতে বলিতে লক্ষণের 
চিরনিরদ্ধ অশ্রু উচ্চসিত হইরা উঠিল, তিনি কীদিয়া মৌনী 
হইলেন । রামের দুরবন্থাদর্শনে লক্মণ একান্তরূপে অভিভূত 
হইন্বাছিলেন, তাহার দৃঢচরিত আর্্র ও করুণ হইয়া! পড়িয়াছিল। 


১০৯ ৭৯ পছ লাশ 





ক 


১৩৪ রামাঁয়ণী কথা । 


এই নিতা ছুঃখবহার ভূঙা, সখ! ও কনি ভাজ কামের প্রাণ 
শ্রিয় ছিলেন, তাঁচ। বলা বাহুলা। আশোঁকবনে হনুমানের নিকট 
সীতা বলিনাছিলেন, ভ্রাতা লক্মণ আনা অপেক্ষা রামের'নিয়ত 
শ্রিযতর।” রাধণের শেলে বিদ্ধ লক্মণ সেদিন ৃদ্ধক্ষেত্রে মৃহকল্প 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, গে্দন আমরা দেখিতে পাই, আহত 
শাবককে বাঘা যেরূপ রক্ষা করে, রাম কনিউকে সেইন্নূপ আগত" 
পিয়া বলিয়া আছেন :-রাধণের অসংখা শর রামের পৃষ্টদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিহেছিল, সে দিকে দুকৃপাঁত না করিস রাম লক্ষণের প্রতি 


পাপী তা পা সানি দিস পাপা পপ৯৫৯৮৯ এসপি এছ 


সঞ্জল চক্ষুন্তাস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিত্রেছিলেন | বানরসৈন্ত 
ঙ্গাণের রোভার গ্রহণ করিলে তন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পৃ্ভঙ্গ দিয়া চগিয়! গেলে মৃকর ভ্রাতাকে আতি স্থকোমল- 
ভাবে আিজন করির। হাম বছিলেন--তুমি যেরূপ আমাকে বনে 
অন্থগমন করিয়াছিল, আছ আনিও তেমনি তোমাকে বমীলরে ৷ 
অন্ুগমন করিব, তোমাকে ছাড়! আমি বাচিতে পারি না। 
সীতার মত স্ত্রী অনেক খুলে পাওয়া বাইতে পারে, কিন্ত 
তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়! ধাইবে না । দেশে দেশে 
স্ত্রী ও বছধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই 
না, যেখানে হোদার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন 
করিয়া আমায় একবার দেখ) আমি পর্বতে বা বন-মধ্ো 
শোকার্ত, প্রমন্ত বা বিষণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাকো আমায় 
সাস্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইর! আছ ?” 

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, 


হি 1 ১৩৫ 


০ পা ১তাস্টা ০/৫৯৫৬পি৯পশসপিসস্পাশপিলাত ৮ পা এ পান পাপী সিপীসপাসিন 


ারসঙগত হউক বা না হউক, লক্ষণ  সর্দা দিন ভি তাহা 
পালন করিয়াছেন | রাম সীতাঁকে বিপুল পৈশ্তিসংঘের মধা দিয়! 
শি:বকা তাাগ করির। পদত্রজে আসতে আজ্ঞ! করিলেন । শত শত 
দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া মীতা পঙ্জায় দেন মরিয়া বাইতেছিলেন, 
ব্রীড়ামীর সর্ধাঙ্গ কম্পিত হইচেছিল। লক্ণ এই দৃষ্ধ দেখিয়া 
বাথিত হইলেন, কিন্তু রানের কার্ষার প্রতিবাদ করিলেন না। 
বখন সাভা অগনিত প্রাগাবণজ্জন দি: কৃতনংকল হইয়! লক্গণকে 
চিতা প্রস্তত করিতে আদেশ করিলেন, নহখন লক্ষণ রামের 
অভিপ্রায় বুঝি অজগ্চন্ছে টিন প্রস্ত হ করিলেন, কিন্ত কোন 
প্রত্বাদ করিলেন ন। জানতে তিনি স্বাযআন্তিতব শৃত 
হঈর। গিয়াছিলেন | তর এখন কি সীগরগ, মৃছু অথচ 
তেজোবাঞ্ক বান্ডিন্ব ততা,দর অগভীর ভালবানার মধোও 
আমরা উপলন্ধ করিতে পাতি, কিন্তু কানের প্রি লক্ষণের ন্েহ 
সম্পূর্ণরূপে মাস্মার! | ভরহ রামচকের ছস্কু, বে সকল কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন, হাঙ্গ আদার প্রাণে আঘাত দেয় ভাূশ 
বাক্তর পক্ষে এরূপ মানস নাগ আমাদের নিকট অপুক্ৰ পদার্থ 
বলিয়া বোধ হন; ভরহ স্বর দেবভায় গ্তায়। তাহার ক্রিস 
কলাপ ঠিক ঘেন পৃথিবীবাসীর নতে, উহা সবাই ভাবের এক 
উচ্চগ্রামে আমানদগের মনৌধোগ মূবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। 
কেন্ত লক্ষণের আত্মাগ এত সহজভাবে হইয়। আনিয়াছে, উহা 
বাস ও জলের মত এত সহঙ্প্রাপা থে, অনেক সময় ভরতের 
আত্মত্যাগের পার্খে লক্্মণের খনিত্রদ্ধার মৃন্তিকাখনন প্রভৃতি 


১৩৬ রামায়ণী কথা। 





পাপা 





সেবাবৃত্তির মধ্য আমরা তাহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব 
করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা 
উপেক্ষা পাইয়া থাকে । তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষণ ভিন্ন রামকে 
আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের 
প্রাণ ও দেহের যহিত একীভূত হইয়! গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর 
গরে অকল্মাৎ্ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠে, ধরাবানিগণ সেই স্বগন্র্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মন্ত 
হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ, কৈকেরীর 
ষড়যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিস্তিতপূর্ব প্রীতি 
বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহদা সেইরূপ চমতককৃত করিয়া 
তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্াশা করি না। কিন্তু লক্ষণের 
প্রেম আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বাধু-প্রবাহ, এই বিশাল 
অপরিসীম স্সেহতরঙ্গ আমাদিগকে সম্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ 
প্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া বাইতেছি । লক্ষণ রামকে বলিয়া- 
ছিলেন_-“জল হইতে উদ্ধৃত মীনের স্তায় আপনাকে ছাড়িয়া 
আমি এক মুহূর্তও বাচিতে পারব না 1” এই অসীম স্বেহের তিনি 
কোন মুল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোঁষ, 
ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ ইহা প্রত্বাণী নহে, ইহা দাঁতা। 
কখন বহকচ্ছ,সা'নে ঈ্অবসন্ন লক্মণকে রান একটি স্নেহের কথা 
বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, রাক্মণের নেত্র- 
রানে একট পুরকাশর ফুটা উঠছে, কিন্তু তিনি রামের কাছে 
তারা প্রত্যাশ! করিয়া অপেক্ষা করেন মাই 
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লক্ষণের চরিত্রের টি মান রস হইল, কিন্তু তাহার 
চরিত্রের আর একটা দিক্‌ আছে। পূর্ববর্তী বৃত্ত পাঠ করিয়া 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষণ বিশেষ তীক্ষদীসম্পন্ন 
ছিলেন না। তিনি অনুগত ভাত! ছিলেন সভা, কিন্ত হু ভ রাম 
ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে হাহাইয়। ফেলিবার মাশক্কা ছিল। 
চিরদিন রামের বুদ্ধি্ধার| পরিচাগিন হইয়া] আসিয়াছেন, সহসা 
একাকা সংসারের পঞ্চ পর্যাটন কর! তাহার পক্ষে ছরহ হইত, 
এইজন্যই তিনি রামগভগ্রাণ হয়: বনগনন করিয়াছিলেন । এ 
কথ। ত মানিবই না, বরং ভাগ করিয়া আলোচনা করিনে দেখা 
যাইবে যে, লক্ষ্ণই রানায়,ণ পুরুষকারের একমাত্র জীবস্ত চিত্র। 
তাহার বুদ্ধর সঙ্গে রামের বুদ্ধ? দে সর্বাদাউ একা হইয়াছে, তাহা 
নহে, পরস্ত বে স্থানে ধক্য না হইত, সে স্থানে £হনি স্বীয় বৃদ্ধকে 
রামের প্রতিভার নিকট হঠবল হইতে দেন নাই । 

বনবাসাজ্ঞ! তাহার নিকট অশান্ত অন্যায় বঙ্গীয়! বোর হইয়া- 
ছিল এবং রামের পিতৃ আদেশ পান তিনি বশ্চবিরদ্ধ বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন । রাম জক্ষণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এষ্ট 
কার্ষা দৈবশ-ক্তর ফল বলির স্বীকার করিবে না? আরন্ধ কার্ধা 
নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকমি হ পথে কার্য-প্রবাহ প্রবত্তিত হর, 
তবে তাহ! দৈবের কণ্ু বলির! মনে করিবে । দেখ, কৈবেছী 
চিরদিনই আমাকে ভরহের হ্যায় ভালবাসিয়াছেন, তাহার স্তায় 
গুণশালিনী মহতৎকুলজাত। রাঙজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার 

জন্তু ইতর বাক্তির স্যার এইরূপ প্রতিঙ্তিতে রাজাকে কেনই বা. 
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আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্পু, ইহাতে মান্থষের কোন 
হাহ নাই ।” লক্ষণ উদ্ভরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত 
বাক্তিনাই দৈবের টা দিয় থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাহারা 
দৈধের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহার আপনার সভায় অবসন্ন 
হইয়া! পড়েন ন!। মৃদু চর সর্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন-- 
“দৃছুঠি পরিভুরতে ৮ বন্ম ও সতোর ভাথ করিরা পিতা যে 
ঘোরতর অন্তায় করিতেছেন, ভাহ। কি আপনি বুঝিতে পাতে, 
ছেন শা? আপনি দেবতুণা, খু ও দাস্ত এবং রিপুাও আপ- 
নার প্রশংশা করিরা খাক। এমন পুত্রকে ঠিনি কি অপরাধে 
বনে হাড়াইয়। দিতেছেন ? আপন যে ধশ্ম পালন করিতে 
ব্যাকুল, এ ধন্ম আদার নিকট নিতান্ত অধশ্ম বলিয়। মনে হয়। 
তীর বণভগ হই নিরপরা? পুত্রকে বনবাদ নেওয়া ইহাই কি 
সত্য, ইহাই কি ধম্ম ট আদি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধা আমার শক্তি প্রন্ঠরোঁধ 
করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয়! উদ্দাম দৈবহস্তীকে আনম 
শ্ববশ আনিব। বাহা আপনি দৈবনংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, 
তাহা আপনি অনায়াসে প্র্াখান করিতে পারেন, তৰে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্ৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ৮ সাশ্র- 
নেত্র লক্ষ্মণ এই সকলক্টক্তির পর-_ 
“হুনিফে। পিতরং বৃদ্ধ, কৈকেফা সক্তমানসম্‌।” 

বলিয়! জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাহার 
'ক্রোধগ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গহিত-আদেশ-পাঁলন 
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নে রি ইহা তিনি | ফোনক্রনে্ । লক্ষণে ক বুঝাইতে প পারেন 
নাতি। লঙ্কাকাণও মায়াপীভার মন্তক দর্শনে শোকাকুল রাম- 
চন্্রকে লক্ষণ বলিয়াস্ছিলেন_হর্য, কান, দ্প, ক্রোধ, শান্ত ও 
ইন্জুয়নিগ্রচ। এই সমস্ত অর্থের আগন্ত। আমার এই মত) 
ইহাই ধশ্ম $ কিন্তু আপনি সেই অর্থধূনক ধন্ম পরিভাগ কলির 
সমূনে বন্মলোপ করিয়াছে! আপনি পিতাআজ্ঞ! শিবোবার্ষা 
করিনা ধনবানী হওয়াত১ আপনার আআগাপিক। পত্থীকে রাক্ষসেরা 
অপহরণ করিয়া 1৮ এই গুখরবান্তিতশালী বুধ শুধু স্নেহ- 
গুণেই একান্তব্ধপ বান্ভিত্বভারা হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

ভরতের চরিত্র রমপাজনাঃচিত চকামন মধুরহায় ভূষি উহা 
সান্বিক বৃত্তির উপর অবিষ্টিত। রামের দহ বদশানী চরিত্র 
রামায়ণে আর নাই, (বন্ত নর বিশেষে রান দুর্কাল ও মৃছ্ভাবাপন্ন 
হইয়া পড়য়াছেন। রানচতিত্র বড় জটিল। কিন্ত লক্ষণের চরিত্রে 
আদাস্ত পুরুষকারর মহিণ দুষ্ট হর। উঠ/5 ভরতের মত করুণ, 
রসের স্গিগ্ৃতা ও স্ত্রীলোকস্থলভ খেদমুখর কোমলত! নাই উছথা 
সতত দৃঢ়, পুকষো? চিত ও বিপদে নির্ভীব, | লক্ষণ অবস্থার কোন 
বিপর্যায়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই । বেরাধরাক্ষপের হস্তে 
সীতাকে নিঃসহারভাবে পতিত দেখির। বানচন্্র “হায়, আজ মাতা 
কৈকেয়ীর আশ: পর্ণ হইল” বলিয়া অবসন্ন ইরা পড়িলেন। লক্ষণ 
ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখির। তুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস তাগ করিয়া 
বলিলেন--ইন্্রতুলা-পরাক্রান্ত হট; আপনি কেন অনাথের স্তায় 
খরিতাপ করিতেছেন ? আনুন, আমরা রাক্ষদকে বধ করি।” 


এ 


১৪০ রাঁমাঁয়ণী কথ! । 


সা ত১৫ অত পপ পার্স পালা তত পার্পাশাপাািএশাশাপাসিসাসিউাসিশিলাশীশিি ০ 


শেগবিদ্ধ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই- 
লেন, রাঁম তাহার শোঁকে অদীর হইয়া সঙ্গলচক্ষে স্ত্রীলোকের 
মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এন্্প পৌরুষহীন মোতপ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়া- 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বস্তা দেখিয়া 
তিনি বাখিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন--ভাহা এক- 
দিকে যেমন স্থগভীর ভালবাসার বাঞ্জক,-*অপর দিকে নেইরূপ 
তাহার চরিত্রের দু তান্ছচক | “আপনি উৎসাহশূন্ত হইবেন না”, 
“আপনার এন্ধপ দৌর্জনাপ্রবর্শন উচিত নহে”, পুরুষকার অব- 
লগ্ঘন করুন” ইত্াাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া 1 তিনি 
একদিন বলিয়াস্িলেন--“দেবগণের অম্ৃতলাভের স্তায় বহু তপন্তা 
ও কুলাবন করিরা মহারাগ দশঃখ আপনাকে লাভ করিয্কা 
ছিলেন, সে সকল কথ! আমি ভতরনের মুখে শুনিয়ান্ছি__মাপনি 
র ফলস্বরূপ । য'দ বিপদে পড়িয়া আপনার স্ায় ধর্মাত্বা 
সন্থ করিতে না পারেন, হবে অল্পসত্ব ইতর বাকিরা কিরূপে সহ 
করিবে ? 

রামের প্রত ভ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে 
কেহ অন্তায় করিয়াছে লগ্দণ তাহা! ক্ষম। করেন নাই, এ কথ। 
ূর্ধেই বলিয়াছি। দশরবের গুণহাশি তাহার সমস্তই বিদিত 
ছিপ, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরধ 
যে পুক্রশোকে প্রাণআগ করিবেন, এ কথাও তিনি পুর্কোই অনু 
"মীন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মন্দ কষা 





লক্ষণ ১৪১ 


শী শপ পল ৭ সত পপি পা ০৯ ৮৯৮৭ ৮২ পল, পাপী পা পিতা পিস ৯৯ ৮ - ৪ ০০৯৭৯ শাি 


করেন নাই। সমস্ত বিদায়কালে যখন লক্ষণকে ভিজ্ঞাস করি- 
লেন, “কুমার, পিতৃসকীশে আপনার কিছু বন্তবা আছে কি?” 
তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে 
পাঠাইলেন, নিরপরাধ জোষ্পুত্রকে কেন পরিস্তাগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই । আম মহা- 
রাজের চরিত্রে পিতৃত্বেঃ কোন নিদর্শন দেখেছে পাইতেছি নী। 
আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্তা ও পিতা, মকলই রামচন্দ্র।৮__ 
“অঃং তবিম্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে। 
ভ্রাতা ভর্তা চ বনধুশ্চ পিতা চ মম রঘবঃ 4৮ 

ভরতের প্রতি তাহার গভীর সনেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত 
ভরত মে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাহার 
অটল ধারণা ছিল, কেবল রাঁমর ভত্পনার ভয়ে তিনি ভতের 
প্রতি কঠোরবাকাপ্রয়োগে নিবৃত থাকিতেন। কিন্ত যখন 
জটাবন্ধকেশকলাপ অনশনক্ূশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া 
ঘুলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া মলজ্জ 
ম্নেহপরিতাপে অিয়নাঁণ হইলেন । একদিন শীতকালের রাত্রে 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিকো পক্ষিগণ কুলায়ে শুষ্টিত হইয়া-. 
ছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষণের প্রাণ বাদিয়া উঠিল, তিনি 
রাঁমকে বলিলেন --"এই তীব্র শীত সহা করিয়া ধাক্মা তত আপ-. 
নাত তক্তির তপন্তা পালন করিতেছেন। রাজা, ভোগ, মা, 
বিশ্বাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, নিয়তাহারী ভরত এই বিষম প্রীত 
রালের রাত্রিতে মৃত্তিকা শরন করিতেছেন । পারিত্রক্যের নিরম 


১৪২ রামায়ণী কথা । 


সপ্পপিসিপাসািি পাপা এপস প৯০ পপি পসিসিপািসিলিসপিশিসপসপিিসিস্পাছি। 





পেশি 


পালন করিয়া প্রতাহ শেষপাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন । চিরস্থাখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীত্র শীতে 
কিরূপে সরবূতে নান করেন” এই লক্ষ্ণই পুর্বে- 
“ভরতন্ত বধে দোষং নাহং পঠ্ঠামি কঞ্চন।” 

বলিয়া ক্রোপপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুৰিতে পারিলেন, 
তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রাষের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধাঁর 
মহাসমৃদ্ধদ মধ্যে বাম করিরাও ত্র রামতক্তিতে সেইরূপ 
কচ্ছুসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে ভীভার স্বর এইবূপ 
স্নেহার্রও বিন হইয়া পড়িয়াছুল। কিন্ত তিনি কৈকেদীকে 
কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন-_ 
দিশরথ যাহার স্বামী, সাধু ভরত ধাহার পুক্র, সেই কৈকেরী একপ 
মিটুর হইলেন কেন ?” 

লক্ষণের ক্ষত্রিয়বুন্িটা একটু অতিরিক্ত মারায় প্রকাশ পাইত। 
তিনি রামের প্রন্তি অগ্ঠারকাণীদিগের প্রদজে সহস। অগ্নির শ্যায় 
জলিয়! উঠ্িতিন। পিতা, মাতা," ভ্রাতা, কাহাকেও তিনি এই 
অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 

শরখ্কালে অন ও সপ্তপর্ণের ছুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তি- 
মাভ কোবিদাপ বিকশিত হইল,_-মাপ্গাবান্‌ পর্ধতের উপকণ্ঠে 
তর'জণীর৷ মন্দগত হইল, কুহ্থমশৌভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে গীতনীল 
টগদগণ ঘিরয়া ধরিল, গিরিসানুদেশে বন্ধুজীবের শ্তামাভ ফল 
দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্ত্রের নিকট 
শতবৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয্াছিল। শরৎকাঁলে নদীগুলি 


লক্ষণ | ১৪৩ 


/২০৯ পাস গস 


র্শ হইলে বানরবাধিনীর পীতাকে স সন্ধান করা ও সহজ হে, 
সুতরাঘ 

"হ্রীবন্ত নদীনা প্রসাদমঠিক ক্ষন ।৮ 
সথগ্রীব ও নদীকুলের গ্রসাদ আকাজ্ণ করিয়া রামচন্ত্র শরৎ. 
কালের প্রতীক্ষা করিছেছেলেন। সেই শরৎকাল উপস্থিত হল, 
কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুমারী উদ্যোগের কোন চিহ্ন ন! পাঠ। রাম 
গরীবের প্রতি ত্ুদ্ধ হইঠএন,-গ্রামখে ইত মুর্খ আুপ্রীব উপকার 
পাইয়া প্রভুপকারে অবহেলা করিনেছে। লঙ্গণকে চিনি 
স্গ্রীবের নিকট পাঠাই: দেলেন-বন্ধাকে স্বীয় কর্তবোর কথা 
স্মরণ করাইয়া উদ্দবাগে পরব্তিত করিবার জন্য নে সকল কথ। 
কহিয়। দিলেন, হন্মবো ক্রোধচচক কৰেকটি কথ! পপ” 

“ন স দছুচিতঃ পঞু। যেন বালী হতে। গতঃ। 

সময়ে তিষ্ঠ হী মা বালিপণমহ্গ!ঃ ॥” 

যে পথে বালী গিয়াছে, মে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সু্গীন 

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, হাহাতে স্ুপ্রহিউ হও, বালীর পথ অনুসরণ 
করিও না।” কিন্তু লক্ষণের চরিজ ভানির! রাঁদ একটা পপুনশ্চ” 
জড়িয়া লগ্ষণকে সাবধান করিয়া দিলেন_- 

তাং প্রীতিমনুবর্তন্থ পুরববৃতক ঙ্গ তম। 

সামোপহিতয়া বাচা রক্ষাণি পরিবর্জয়ন ২” 
প্রীতির অনুসরণ ও পুর্বসখ্য স্মরণ করিয়া রক্ষতা পরিভ্যাগ- 
পূর্বক সাত্বনাবাক নুগ্রীবের সঙ্গে কথা কহিও” এই সাবধাঁন- 
তার কারণ ছিল। কারণ কিছু পুর্কেই লঙ্গাণ বলিরাছিলেন, 


১৪৪ রামারন কথা। 


টি বান পা ২ পিপি পানির পিপিপি সাপ 


আজ সেই ই মিখ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুক্র অঙ্গদ এখন 
বানরগণকে লইয়। জানকীর অন্বেষণ করুন 1” 
লক্ষণের তীক্ষ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। 
তিনি স্ুপ্রীবকে জুদ্ধকণ্ঠে ভত্সনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধন্ধু 
লইয়া ঈাড়াইয়াছিলেন'। ভয়ে বানরাধিপতি তাহার কঠনিলঘ্বিত 
বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপুর্বক তখনই রাদচজ্তরের উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। এভাদুশ তেজস্বী বুবককে ধতেজস্থিনী সীতা যে 
কঠোর বাকা প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাকা তিনি কিরূপে 
সহ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঁনিতে কৌতুহল হইতে পারে । মারীচ- 
রাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকঠে “কোথা রে লক্ষণ” 
বলিয়া চীৎকার করিয়। উঠিল। সীতা বাকুল হইয়া তখনই 
লক্ষণকে রামের নিকট যাইতে আর্দেশ করিলেন। লক্ষণ রামের 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে 
ই্প স্বরবিক্কৃতি করিয়া কোন ছুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, 
তাহ! সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন 
স্বামীর বা জ্ঞানশৃন্তা, লক্ষণে সাশ্রনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতে চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিপক্র, আমার লোভে 
রা অহবর্তী হইছা রামের কোন অণু হইলে আমি অগ্নিতে 
এ্ররেশ করিব 1” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ জশকার স্স্তিত ও বিষূ় 
হা ছড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও জজ্জায় তাহার গড আরক্রিম 
হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-_“দেবি, দুম মার নিকট দেবতা” 
স্বরূপ, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নছে। স্বীণলোকের 
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বি স্বভাবতই ভেদকরী; তাহারা বিমুক্ধ কুরা ও চপলা। 
তোমার কথা-তপ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, 
_আঁমি কোনক্রমেই হাহা সহা করিতে পারিতেছি না। তোমার 
আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে 
পাইতেছি”--এই বলির। প্রস্থান করিবার পুর্ষে সীভীকে বলিলেন, 
“বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবচারা তোযষাকে রক্ষা করুন|” 
ক্রোধস্বরিভাধরে এই বনিয়। লক্মাণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন । 
লক্ষণের পুরুমোচিত চরিত্র সর্ধর সচেজ, তাহার পৌরযদৃপ্ত 
মহিমা! সব্ধত্র অনাবিল,-শুভ্র শেকালিকার হ্যায় সুনিশ্বল ও. 
সুপধিত্র। সীতাকতঁক বিক্ষিপ্ত অনঙ্কারগুলি সুগ্রীৰ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ; সে সকন রান এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 
কর! হইলে লক্ষণ এ “আামি হার ও কেমুরের প্রতি লক্ষ 
করি নাই, স্ভরাঁধ হাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিজ পদ- 
বন্দনাকালে তাহার রে দশন করিয়াপ্ছি এবং তাহাই চিনিতে 
পারিতেন্ছ।” কিফিন্ধার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়] 
গিরিবাসিনী রমশীগণের নূপুর ও কার্ধীর বিলাসমুখর নিস্বন গুনিয়া 
পনৌমিজি্লজ্ডিতোহতবৎ।” 
এই লঙ্জা গ্রন্তত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান সাধুপুরুষেরাই 
এইরূপ লঙ্জ| দেখাইতে পারেন | দখন মদবিজ্বলাক্ষী নমি তাঙ্গযা্টি 
তারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার বিশালশ্রোনীন্থলিত 
কাকীর হেমস্ত্র লগ্দণের সনুখে মৃদ্তরজিত হইয়। উঠিল, তখন-- 


পঅবামুখোহতবৎ অনুগত; , 
| ১৩ 


১১ ৪৬ রামায়ণী কথা । 


২৫ পিপাসা পিস আইলা তলা এ১পাি৯5 লা ৮৮ ৯ পি সিসি পিপিপি শিপ ১ ১০ সপ 


লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইবপ ছুইএকটি ইজিতবাকো 
পরিত্যক্ত লগ্ণের সাধুর ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত 
হয়। তথন প্রক্কতই তাহাকে দেবতার ন্যায় পুজার্হ মনে হয়। 
রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জল চিত্র আর দ্বিতীর 
নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুষ্ঠিত, স্বীয় কষুরধার তীক্ষৃ- 
বুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃক্সেহের বশবর্তী হইয়! একেবারে আত্মহারা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তীহাঁর কণ্ঠস্বর ভ্ত্রীলোকের 
সায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। বখন তিনি কবন্ধের বিশল- 
হের সপ্পূর্ণকূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়া ছলেন--“দেখুন, আমি রাক্ষসের 
অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয়৷ পলারন করুন । আমার দু বিশ্বাস, আপনি 
সীতীকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক 
রাজো পুনরধিিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাথিবেন।” এই কথায় 
বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম গ্রীতি ও স্বীয় 
আত্মোত্সর্গের অতুলা ধৈর্য্য হুচিত হইয়াছে 
ক্ষাত্রতেজের এই অবস্ত মুর্তি, এই মৌন ভ্রাভভক্তির আদর্শ, 
ভারতে চিরদিন পুঁজ! পাইয়া আসিয়াছেন। দ্রাম-সীতা” এই 
কথা অপেক্ষাও বোধ হয় প্রাম-লক্ষণ” এই কথা এতদেশে বেশী 
পর্রিচিত। সৌত্রাত্রের কথা মনে হইলে প্রশ্মাণ” অপেক্ষা 
পিশংসাহ উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভরত 
ভক্তির পলানন,--হুকোমল ভাবের সমৃ্ধ উদাহরণ কিন্ত লক্ষণ 


লক্ণ। [38৭ 
ররর না ৃ 
ভ্রাত্তক্কির অনব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় 


আমাদের গৃহগুলিকে লক্গণশূন্ভ করিহেছি। আজ বহুস্থানে 
সহধশ্মিণীর স্থলে স্থার্ঘূপিণী, অনঙ্কারপেটিকার বক্ষীগণ আমা- 
দিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাবিপন্ট স্থাপন করিতেছে; যাহারা 
এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহার৷ আছ এক গৃহে স্থান 
পাইতেছেন না| হায়, কি দৈববিডম্বনা, ধাহাদিগকে বিশ্বনিয়্ত 
মাউগর্ভ হইতে পরম হঠদূপে গড়ি! দির আগাদিগকে প্রকৃত 
সৌহার্দ শিখাইবেন, ভহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্াৰ ও পুণা 
হইতে আমরা স্ঘ্ধৎ মংগ্রহ করিব, এ কথ! কি বিশ্বস্ত? আজ্গ 
আমাদের রাম বনবাদী, লক্গণ '্রাসাদণীর্দ হইতে সেই স্ 
উপভোগ করেন; আজ লক্ষণের অন্ন জুটিঠেছে না, রাম স্বর্ণ 
থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন | আগ আমাদের কষ্ট, দৈন্ঠ, 
বনবাসের ছুঃখ, সদন্তই দিগুণতর পীড়াদায়ক,-_লক্মণগণকে 
আমাদের ছুঃখের সহায় ও চিসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া দাষ্- 
তেছি। হে ভ্রাতৃবৎ্সল, মহধি বাআীকি তোমাকে অকিয়া 
গিয়াছেন_চিত্রহিসাবে নহে) হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ 
র্যাস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে । আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস, 
সেই প্রির-গ্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহ একত্র বমিয। আহার করি, শ্বগ 
হইতে আমাদের মাতাঁরা সেই দৃশ্ঠ দেখিয়া আনীষ বর্ষণ করিবেন । 
আমাদের দক্ষিণবাছু অভিনববলঘপ্ত হইয়া উঠিবে__-মামরাঁ এ 
ছু্দিনের অস্ত দেখিতে পাইব। 


পাপা বিডিখাস্ধপ্জপ 





কৌশল্যা। 


তরদ্বাজমুনি দশরথের মহিষাবুন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক: 
হইলে ভরত অন্ধুলীদ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়। বলিলেন, “ভগবন্‌, 
ধ যে দীনা, অনশনকৃশা, দেবতার স্ঘা় খৌমা শান্ত মুদ্ধি দেখিতে 
ছেন, উনিই আমার জর! অন্থা কৌশলা1।” 

এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাসক্রি্ট! দেবীর চিত্র দেখিলাম, 
ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন দুর্ভি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী 
হইয়াও স্বামীর আদরে বন্চিত। ৷ রামচন্ধের বনবাসসংবাদে 
ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্ছ্ৃপিত হইয়া উঠিস্নাছিল, তখন 
তিনি স্বামীর অনাদরের কথ! বনিয়। ফেলিয়াছিলেন-- 

ন দৃষ্ুর্মং কলাণং নুখং ব। পতিপৌরুষে।” 

স্ত্রীলোকের শ্রেতঠস্থখ স্বামীর অন্থ্রাগ, আমি হাহা লাভ করিতে 
পারি নাই?” ৃ 

স্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকেয়ার পরিবারবর্গবর্তৃক 
নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আসিতেছি। 

“গতো। ছুঃখতরং কিন, প্রমদানাং ভবিধ্তি ॥ 

'সিপত্বীর শ্ররূপ লাঞ্জন! হইতে ভ্তরীলোকের আর বেশী কি কষ্ট 
হইতে পাঁরে। 

“যে আমার সেবা! করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত 
ক্। আমি কৈকেয়ীর কিন্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের 
অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি।" 





১৫০ রামায়ণী কথ! । 


টপসপাপিস্পানপান্পাসপাসিপপ্ীপাসপাস পাপা ৯পসাসাাসিিদ। 


একমাত্র রামের স্তায় পুত্র লাভ করিয়। তিনি জীবনে কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। এই পুর সহজে তিনি লাভ করেন নাই,_ পুক্র- 
কামনা করিয়া বছ গস্তা ও নানাপ্রকার শারীরিক কৃচ্ছসাধন 
করিয়াছিলেন । আমরা রাখায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, 
পুক্রকামনার তিনি একদা! স্বয়ং যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্ধ্য। করিয়া 
সারারাত্রি অিবাহিত করিয়াছিলেন | এই ব্রতনিরই| ক্ষৌমবাসা 
সাধবী চিরনঅমধুর প্রক্কৃতিসম্পন! | ভগ্বীখৎ জিগ্ধ বাবহার দ্বারা 
তিনি কৈকেয়ীর নিুরতার শোধ দিয়াছেলেন; ভরত কৈকেরীকে 
ভখ্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, “কৌশলা! চিরদিনই তোঁমাকে 
তীর স্ঠায় ক্পেহ করিরা! আসিয়াছেন, তুমি তাহার প্রলি এরূপ 
বজাঘাত কেন করিলে ?” ক্ষমাণীলা কৌশল্যা কৈকেয়ীর শত 
অভ্যাচার ও সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্যাচার-স্বামীর চিত্তে একাধি- 
পত্তস্থীপন-সত্বেও তাহাকে ভগ্মীর মত ভালবাসিতেন। জোষ্া 
মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার স্লিগ্চতার তুলনা কোথায়? দশরথ 
অনেক সময়েই কৈকেমীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা 
ভরতের কথাতেই জানিতে পারি ।_- 

শ্রাজ। ভবতি তুয়িমিহাম্বায়। নিবেশনে ।” 

স্ৃতরাং কৌশল্াকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই 
তাহাকে ত্রত ও পুজাঙ্চনাদিতে রত দেখি, স্থামি-কর্তৃক নিগৃহীত! 
কেবল এক স্থানেই শীস্তি পাইতে পারেন। জগতে তাহার 
দড়াইবার স্থান নাই, কিন্ত যিনি অনাথের আশ্রয়, ধাহার স্সেহ- 
কোমল বাহ বাধিতফে আদরে ক্রোড়ে লইয়া শাস্তিদান করে, 
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সেই পরমদেবতাঁকে কৌশলা! আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁই 
সংনারের ছুঃখ সহা করিয়। তাহার চবির কঠোর কিংবা কটু হইয়া 
নার নাই, উহা মেন আরও অমৃতরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশলযাকে দেখিরা মনে হয়, যেন 
তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না ভুলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়- 
ভিক্ষা করিরা কালাতিপাত করিতেন । 

এই ছুঃখিনীর একদ্বাত্র সবখ-রামের মত পুল্রলাভ। যে দিন 
রামচন্দ্র তাহাকে স্বীর অভিষেকের সংবাঁদ দিলেন, সে দিন তিনি 
দেবতাদিগের গ্ী হিতে একাস্তনপ আাস্থাস্থাপন করিলেন। ভাবি- 
লেন, তাহার পুজা-অচ্চন! সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল । তিনি, 
রামচন্দ্রের শত শত গুণের মাপা দে মহাগণে ভিনি পিতৃন্সেহ লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন, সেই গুণ স্মরণেই একান্ত শ্রীত ও বিস্মিত 
হইয়াছিলেন__ 

"কল্যাণে বত নক্ষত্রে নয়! জাতোহদি পুর্রক। 
যেন হয়! দশরথে! গুণৈরারাধিতঃ পিতা |” 

তুমি অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুমি স্বগুণে দশরথ- 
রাজার শ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছ | দশরথ রাজার স্নেহলাভ 
যে কি ছুর্ণভ ভাগ্যের ফল, সাধৰী তাহা আজীবন তপন্তা করিয়া 
জানিয়াছিলেন। শুভা ভিষেকম্মরণে রাণী গলদশ্রু বন্্রাুলাগ্নে 
মার্জনা করিয়া রামচন্ত্রকে আশীর্বাদ করিলেন । | 

রামের অভিষেকউত্সব; এতদিনে ছুঃখধিনী মাতা আল 
আনন্দের আহ্বানে আমস্ত্রিত হইয়াছেন । কিন্তু ভিনি মহার্থ 


১৫২ রামাঁয়ণী কথা । 


পি? পিসি তা সরি ৯৫৬-০০ পাপাসপিসপপা পাম পসিশস০ 


প্ এ 


বন্্রাণঙ্কারে শোভিত হই হর্ষগণ্বক্কুরিতাধরে এই প্রসঙ্গে প্রগল্ভা 
রমণীর গ্ভার আচরণ করিলেন না। -মন্থরা-দাসী শশাঙ্কসঙ্কাশ- 
প্রাসাদ শীর্ষে গাড়াইয়া মনে মনে ভাষিল__ | 

প্রামমাত! ধনং কিন জনেভ।ঃ সম্প্রধচ্ছতি।” 
কৌশলা দরিদ্র, ব্রাঙ্মণ ও বাচকদিগকে ধনদান করিঘেছিলেন। 
নাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র পটটবনত্ পরিরা অগ্মিতে আছৃতি দিতে, 
কেন ও একমনে বিষুপুজায় রঠ রহিযাছেম। ধর্ষিঠা কৌশলা 
দেবসেব! করিয়। সফলকান। হইরছেন, সেই দেবসেবায় তিনি 
আরও আগ্রহনহকারে নিবুক্ত হইলেন । 

এই স্থানে রামচন্র মাতাঁকে নিষ্ঠুর বনবাসসংবাদ শুনাইলেন। 

সে সংবাদ পুত্রসন্থল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। 

“না পিকৃত্রেন শাল ঘট: পরশুনা বনে। 

পপাত সদ| দেবী দেবতের দিবশ্াত| " 
অরণো কুঠারাঘাতে কর্তিত শাপযন্ির গায়_স্বগচ্যুত দেবতার স্তায় 
দেবী কৌশলা! সহসা ইতলে পড়িয়া গেলেন; পড়িয়া গেলেন, 
কিন্তু দশরধের মত প্রাণত্যাগ করিলেন না। 

দশরথ শ্বকৃত পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রাঁমকে 

বনে পাঠাইয়া তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপ- 
রাধে এই কার্ধা করার জন্য তাহার তদপেক্ষ৷ গভীরতর মনস্তাপ 
ঘটরাছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চির- 
খাত কুমারকে জটা ও চীরবাস পরিহিত দেখিয়া! সেই কষ্টই 
উহার অহলীয় হইল ককম্থা বিনি কোন অপরাধে অপরাধী 


পিস পাস তি এপি ৩০২ 
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পপ পপ পাপা) পাপ পাপপাসপীিক 


নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাঁ:ক্য এই নির্দপননগ' দেওয়ার 
লজ্জ! তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা স্থকঠিন। 
আজন্মতপস্থিনী কৌশলার পুক্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্ত 
দশরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাহার কোন কারণ ছিল না: 
বিশেষতঃ দশরথ চিরনুখাভান্ত, গারস্থাজীবনে স্পেহের অভিশাপ 
তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বুদ্ধবয়সে তাহা সহ করিবার শক্তি 
হইল না। কৌশন্যা* চিরছুঃখিনী, চিরক্সেহবপ্চিভা, দৌঁবচায় 
বিশ্বাসপরায়ণা । এই ছুঃখ পুর্ববন্থী দুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, 
তিনি স্গেহজনিত কষ্ট অনেক সহ্য়াডিলেন, তাভা সহিতে সহিতে 
ধর্্শীলার অপূর্ব সহিষুতা জন্মিয়াছিল; হিনি এই মহাছুঃখের 
সময় বে অপুর্ব সহিষুতা দেখাউয়াছেন, হাহ! আমাদিগকে 
চমত্কৃত করিয়! তুলে । 

বনগমনসম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি পিতৃসন্য- 
রক্ষণার্থ বনে বাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু খাতার নিকট কি 
তোমার কোন খণ নাই। আমি অনুষ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে 
থাকিয়া এই বৃদ্ধকাঁলে আমার পরিচর্ধা কর, তাহাতে তুমি ধের 
পতিত হইবে না । পিতৃআজ্তঞ! পালন করিতে যাইয়া দাহ-আস্ত। 
লঙ্ঘন করা ধর্মসঙ্গত হইবে না।” শ্রীরামচন্্র বলিলেন, “আমি 
পুর্ধেই শ্রীতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার 
উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ-আাদেশে খষি কু গোহতা 
করিয়াছিলেন, জামদপনয স্বীয় মাতা রেণুকার শিরস্ছেদ রিয়া 
ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের পুক্রগণ পিতৃ-আদেশে দুরূহ 
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ব্রত অবলম্বন করিয়া অপুর্বরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, 
পিতৃআদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তিনি কাম কিংবা 
মোই বশতঃ যদি এই গ্রাতিশ্রতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা 
আমার বিচার্ধা নহে,__ তাহার প্রতি্তিপালন আমার অবশ্ঠ- 
কর্থবা।” কৌশল্যা বলিলেন, «দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহা- 
দের বসের অন্গুমরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাটিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লয় চল, তোমার মুখ 
দেখিয়া তৃণ খাইয়া! জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।” রাম 
বলিলেন, “পিত! ভোমারও প্রহ্ক্গদেবত, তাহার পরিচ্ধযাই 
তোমার জীবনের শর ব্রত, তুমি সংবহাহারী হইয়া ধর্মানষ্টানে 
এই চতুর্দশ বঙসর অহিবাহিত কর, এই-সময়-আস্তে শীগ্র আমি 
ফিরিয়া আসিয়া তোগার শ্রটরণবন্দন। করিব।” লক্ষণ ঘোর 
বাণ্বিতণ্ উত্থাপিত করিয়া রামচন্জুকে এই অন্যায়'আদেশ-প্রতি- 
পালন হইতে প্রতিনিবুন্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন; সজল 
গেতরপরান্তের অশ্র অঞ্চলাগ্রে মুছিতে দুছিতে কৌশল্যা সকল 
শুনিতেছিলেন_তাহার পারছে ধন্মাবতার সৌম্যমুষ্ঠি মাতৃছুঃখে 
বিষ রামচন্দ্র ধর্শের জন্য, পির প্রতিশ্রতিপালনের জন্ত প্রাণ 
উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্বল্ ন্নেহবশীভূত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ভাপন 
করিতেছিলেন, এবং তুদ্ধ লক্ষণের হস্তধারণপুর্ব্বক তাহার উত্তে- 
জনমাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়া কত কি বলিতেছিলেন ১-_দেবী- 
ন্বপিণী কৌশণ্যা দেবরপী পুত্রের অপুর্ব ধন্মতাব দেখিয়া অপূর্ব- 
ভাবে মহিষ হইয়া উঠিলেন ১-_ধপদেরি কথা কৌশল্যার হযে বার্থ 


কৌশলা!। ১৫৫ 


পশপা্পাসপাসিস্পি পিপাসা সপন স্পাপাাসিসপিপিসপাসপীসপিসি পিস 
পাশিপাপিসিপাপিসাশিশর্জীপা পপ 


হইবার নহে। সহসা পুন্রশোকার্তা মহিষী ধীরগন্ভীর মর্তিতে 
উঠিয়া ঈাড়াইলেন এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়া অশ্রু- 
গগগকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন-_ 

“গচ্ছ পুত্র সথমেকাখ্যে ভত্স্েইস্ত নদা বিভো। 

পুনস্বয়ি নিবৃত্ত তু ভবিষ্য।মি গতরুমা ॥ 

পিতুরানৃপাতাং প্রাপ্থে স্বপিষো পরমং হুখম্‌। 

গচ্ছেদানীং মুহাবাহে! ক্ষেমেণ পুনরাগ হঃ। 

নলায়িষা[স নং পুত্র সায়া শরক্ষেন চারণ 8৮ 


“পুত্র, তুমি একাশ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, ভূমি 
ফিরিয়। আসিলে আমার সণস্ত ছুখ অপনোদিত রে তুমি 
এই চতুর্দশবঙ্মর ত্রহপালনপুর্ধক গিত্ৃখণ হইতে মুক্ত হইলে 
আমি পরমস্তথে নিদ্রা যাইব । বৎস, এখন প্রস্থান কর, নিব্বিদ্নে 
পুনরাগত হইয়া হৃদর়হারী নিশ্মুল সাশ্বনাবাকো আমাকে আনন্দিত 
করিও 1” সেই' করুণ শোকধ্বনি, ধর্ধপূর্ণ সন্কপ্ন ও ক্রোধের 
নানাকথায় মুখরিত প্রকোন্ঠে কৌশল্যাদেবীর এই চিত্র সহস। 
মহত্বগৌরবে আপুরিত হইরা উঠিল । কৌশল্যাদেবী বে দেবতা" 
দিগকে রামের অভিষেকের ভন্য পুজা করিতেছিলেন, তাহা- 
দিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জনয প্রার্থনা করিয়। পুনরায় 
পুজা করিতে লাগিলেন । ক্কৃতাঙ্জলি হইয়া রামের বনবাসে 
শুভকামনা করিয়া বলিতে লাঁগিলেন,হে ধন্ব,। তোমাকে 
আমার বালক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে 
দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোনাদিগকে নিত্য পুজা 


১৫৬ রামায়লী কথা। 


কার 


করিয়াছে, তোমরা ইহাঁকে রক্ষা করিও। হে বিশ্বািতপ্রদত 
দেবগ্রভাব অস্ত্রসকল, তোমর! রামকে রক্ষ! করিও । পিতৃমাতি- 
সেবা দ্বারা যে পুণাসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সৃকল পুণা যেন বনাত্রিত 
রামকে রক্ষা করে।” অশ্রপূর্ণচক্ষে ধর্মশীলা কৌশল্যা একটি 
একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রামচন্দেয় মঙ্গলকাঁমন| 
করিলেন । পুত্রের মন্তকে শুভাপীবপ্রদায়ী হস্ত অর্পণ করিয়া 
বলিলেন_-“আমার মুনিবেশধারী ফলমুলৌপজীবী কুমার বেন 
রাক্ষম ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হর; দংশ, মশক, বৃশ্চিক 
কীট ও সরীন্থপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে; সিংহ, 

বাত, মহাকায় হস্তী, বরাহ, শূঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখাদক 
রাক্ষসগণ যেন ধন্মীশ্রিত পিতৃস হাপালনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহা- 
চরণ নাঁকরে। হে পুভ্র, তোমার পথ স্থখকর হউক, তোমার 
পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,_তুমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি 
 দিতেছি।”_বলিতে বলিতে ধর্ধণীলা রানী গৌরবদৃপ্ত হইয়া 
পুজার উপকরণ লইয়! ধানস্থ হইলেন, তাহার ধর্মবিশ্বাস এত 
ট্‌কুও শিখিল হইল না। যে পবিত্র যজ্ঞায়ি অভিষেকের শুভ- 
কামনায় প্রজালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বন- 
্রস্থানকল্পে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া পুনরায় দ্বতাহুতি দিতে লাগিলেন 
এবং বদ্ধাঞজলি হইয়া পুরান প্রার্থনা করিয়! বলিলেন, পৰত্রনাশ- 
কালে ভগবান্‌ ই্জকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
মঙ্গল রামচনত্রকে আশ্রয় করুন) দেবগণ অমৃতলাভোন্দেশে 
কঠোর তগঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তাহাদিগকে আশ্রয় 


কৌশলা ॥ ১৫৭ 


০২৩ ৩০১ তল ০২ শপ ৬৮ লাস তাজ এসি 


রিবন, রিকি সেই মঙ্গল 'আশ্রঃক রা স্বর্গ, মর্তা ও 
পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষণুকে যে মঙ্গল 
আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচজ্রকে আশ্রন্ 
করুন।” সহসা ধশ্মপ্রাণা কৌশলা ধশ্মের অপুর্ব ও গম্ভীর 
শাস্তি লাভ করিলেন । তিনি স্থির ও স্নেহগধগদ কঠে রামচন্ত্রকে 
বলিলেন, “পুত্র, তুমি সুখে বনগমন কর, রোগশূন্ট শরীরে 
অনোধ্যায় ফিরিরা আসিও | এই চতুদ্ীশবতসর নিবিড় কৃষগা- 

রজনীর স্তার কাটিয়া বাইবে, অধোধ্যার রাজপথে তুমি পুর্চ্ের 
হায় উদ্দিত হইবে, আমি তোঁনাকে লাভ করিয়া সুখী হইব । 

পিতাকে খণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ধসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি 
পুনঃপ্রতাাগত হইবে, আমি মেই গুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন 
ধারণ করিয়া রহিলাম।” 

ততৎপরে যখন রাঁমচন্ত্র শেষ-বিদার-গ্রহণের ভগ্ঠ রজলকাশে 

উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিধীবগ ও মচিবমগুলী উপস্থিত: 
ছিলেন তাহারা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া ও দশরথের অন্তায় 

প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাঁত করিয়া ঘোর বাণ্িতণ্ড| উপস্থিত 

করিলেন, কত জনে কভ কথা বলিতে লাগিলেন, রাকুমার- 

দ্বয় ও সীতার হস্তে কৈকেয়ী চীরবান প্রদান করিলেন; সেট 
 অভিষেকত্রতোজ্জন রাকুমার রাগপরিজ্ছদ খুলিয়া জটাবন্ধলধারী 

হইয়। দড়াইলেন, এই মর্মবিদারক দৃষ্ত বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, নুন্ত 
এবং কুলপুরোহিত বপিষ্ঠের চক্ষে অপহ্থ হইল-াহার! কৈকৈরীর 
টীত্র-নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর ভর্ক ও বাখিতও-পুর্ণ 


১৫৮ রামাঁয়ণী কথা [ 
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শ্ঁহের একপ্রান্তে অশ্রুখী কৌশলা। উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন 
কথা বলেন নাই। তহার দিকে চাহিয়া রাম রাঁজাকে বলিলেন -. 

য় ধারক কৌশলা। মম দাতা যশষিনী। 

বৃদ্ধা চকুত্রশীল! চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে 

ময় বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগ্ররম্‌। 

অদৃষটপর্বরবাদনাং ভূ; সংমন্তমর্থসি ৮ 
“আমার উদ্দারস্বভাবা শস্থিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন না। আমার বিঘোগে ইনি শোকসাগরে 
পতিত হইবেন, উনি এক্ধপ ছুংখ আর পান নাই, আপনি ইহাকে 
অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন 1” 

এই দেবী দশরথের অনাদূত। ছিলেন; কিন্তু দশরখ কি 

ইহার এরক্কৃত মর্ধাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল তাহার 
কিন্ূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকেয়ীর নিকট 
তিনি বলিয়াছিলেন-- 
“আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল আমাকে কি বলিবেন? 
এরূপ অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়৷ আমি তাহাকে কি উত্তর দিব ?? 


শ্যদা যদ ৯ কৌশল] ঘ।সীবচ্চ সথীব ৯। 

ভারা বতসিনীবচ্চ মডৃবঙ্তে পতিঠ্ঠতে 

সততং প্রিয়কাম মে প্রি়পুজ| প্রিযংবদ। । 

ন ময়! মৎকৃত' দেবী সংকারার্থ! কৃতে তব ॥ 
পকৌশল্যা দাসীর স্ভা়, সখীর স্তার, স্ত্রীর স্টার, ভগিনীর স্তায় 
এবং মাতার সভায় আমার অনুবৃত্তি করিয়! থাঁকেন। তিনি 


পিপস্পি পিসি পপি ৮০০২ 


কৌশলা। ] ১৫৯ 


৬ 
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আমার নিয়ত হিটতষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয় পুত্রের জননী । 
তিনি সর্ধমতোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্য তীহীকে 
আদর করিতে পারি নাই” কৈকেয়ী ুদ্ধা হইয়া বিগাছিলেন__ 
"মহ কৌশলায়। নিত্য রস্তমিচ্ছ মি দুর্দতে 

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্ছু মখন লিয়া গেলেন, যখন মৌন- 
ভাবে কৌশল/া দশরখের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অন্নবস্ঠিনী 
হইয়া বিসংভ্ঞ হইয়া গড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের 
শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশল্যার প্রতি তাহার আদর ও ক্লে 
অসীম হইয়। উঠিয়াছিল। দশরথ পথে মুন্ছি্ হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাঁত করিয়া বলিলেন, “আমাকে মহারাধী 
কৌশল্/ার গৃহে লইয়া চল, আনি অন্তত্র শান্ত পাইব ন11” 
অর্ধরাত্রে শোকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়! কৌশগ্যাকে তিনি বলিলেন, 
দেবি, রামের রথের ধুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিন্ছে 
আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখতে পাইতেছি নাঃ 
তুমি আমাকে হন্তদ্বার! স্পর্শ কর।” 

নিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশলা! তাহাকে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন । মাতপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপস্ীর 
বশীভূত স্বামীর এই বাবহার লক্ষি সমক্ষে তিমি মৌনভাবে 
 সহিম়াছিলেন, কিন্ত আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন 
না,_কীদিতে কাদিতে দশরথকে বলিলেন,__“পৃথিবীর, সর্কা 
ভুমি বশী শরিয়বাদী ও বদান বলিয়া কীর্িত। কি বলির ভূমি 
পুত্র ও লীতাকে ত্যাগ ধরিলে +--নুকুমারী চিরস্খোচিত| 


১৬০ রামায়ণী কথা। 
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জানকী কিরূপে শীতাতপ সহিবেন? সুপকাঁরগণের প্রস্তুত বিবিধ 
উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভন্ত, তিনি বনের কষায় ফল 
থাইয়া কিরূগে জীবনধারণ করিবেন? রামচন্দ্র স্থুকেশাস্ত পদ্ম- 
বর্ণ ও পণ্মগন্ধিনিশ্বাপবুক্ত মুখ আঁমি জীবনে আর কি দেখিতে 
পাইব ?” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশলা! অধীর হইয়া 
স্বামীর প্রতি কটুবাক্য গ্রয়োগ করিলেন,-_প্জলজ্তর। যেরূপ স্থীয় 
সন্তানকে আগ করে, তুমি সেইরূপ করিযাছ। তুমি রাজানাঁশ ও 
পৌরজনের সর্কানাশ করিলে। ম্ীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও 
বিষূঢ় হইয়া পড়িগ্াছেন, আমিও পুজের সহিত উৎসন্ন হইলাম।_ 
প্গতিরেক| পতি দ্বিতীয়! গতিরাস্তঃ | 
তৃতীয়! জ্ঞ/তয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিদতে 8” 

কৌশলার মুখে এই নিদারুণ বাকা শুনিয়। দশ্রথ মুহূর্তকাল 
ছুঃখিত ভাবে মৌন হইয়! রহিলেন, তাহার যেন সংস্ঞ লুপ্ত হইঘা 
আসিল। জ্ঞানলাভাস্তে তিনি সাঙ্ষনেত্রে তপু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
(রিয়া পারে কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী 
হইলেন। তিনি স্থীয় পূর্ধাপরাণ স্মরণ করিয। শোকে দ্ধ হইতে 
লাগিলেন এবং অধ্রপুর্ণচক্ষে অধোদুখে কৃভাঙলি হইয়া কম্পিত- 
দেহে কৌশলার প্রসাদভিক্ক। করিয়! বলিলেন, “দেবি, তুমি 
আমার প্রতি প্রদ। হও, তুমি নেহা ও শকগণের প্রতিও 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক।- স্বামী গুনবান্‌ বা নিগুপ হউন, 
ীঘোকের নিত্য গুরু! আমি ছঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং 
তৌমার স্বামী, এই মনে করি আমার প্রতি অপ্রিযকথাগযোগে 


কৌশলা 1 ১৬১ 


পি পি তপন শীত পনি শাল ৯০৯ পা, পাল পিসি পতি পল 


বিরত হও |” রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাহার অশ্রু ও করুণ দৈন্য দর্শনে 
কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা 
বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রাজার অগ্রলিবন্ধ কমলকর ধারণ 
করিয়! স্বীয় মস্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়! ভীতকণ্ঠে বলিলেন, 
দেব, আমি তোমার পদ তলে আশ্তি ভা,--প্রার্থনা করিতেছি, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি আমার নিকট কৃাঞ্চলি হইলে 
সেই পাপে আমার ইহক্লাল-পরকাল দুইই বাঁইবে, আমি তোমার 
ক্ষমার যোগা! হইব না। চিরারাধা স্বামী যাহীকে এইনপে 
প্রমন্ন করিতে চান, সে কুলঙ্্রীর মর্যযাদা লঙ্ঘন করিয়াছে,_-সে 
আর কুলস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধন্ম কি, আমি 
তাহা জানি, তুমি সত্যের অবভারস্থরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। 
পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়৷ আমি ভোমার প্রতি ছুর্বাক। প্রয়োগ 
করিয়াছি__আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শোকে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, 
শোকে ধর্মজ্ঞান অস্তর্ধান করে, শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের 
মত রিপু নাই। পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম অধোধ্যা হইতে 
গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত দীর্ঘ 
বোধ হইয়াছে?” এই সময়ে হূর্যাদেব মন্দরশ্মি হইয়া নভঃপ্রান্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে ব্লাত্রি আসির! উপস্থিত হইল-_. 
দ্শরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বাদিত হইয়া নিজ্রিত হইলেন । 

এই দাম্পত্যচিত্ধে কৌশল্যার অপূর্ব স্থামিতক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। টি সংক্ষেপে লঙ্কলিত হইল, মূলকাবোর এই অংশট 


করুণ-রসের উৎন-স্থরূপ | 
৯১ 


2৬২ রামায়ণী কথা । 


গররান্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কৌশল্যা পুঞ্রশৌকে 
আকুল হইয়া নিদ্রায় আক্রাস্তা, তিনি প্তির মৃত্যু জানিতে পারেন 
নাই। পরদিন প্রতাষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রাসাদের চিরপরথানগ- 
সারে বন্দিগণ গান আরম্ভ করিল, বীণার মধুর নিককণে প্রবৃদ্ধ 
হইয়া শাখাবিহারী ও পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগকুল কাকলি করিয়া উঠিল, 
রপ্ত কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অস্কিত হইয়াছিল, __ 
“নিষ্প্ুতা চ বিবর্ণ চ সমস! শোফেন্‌সন্ন হ1। 
ম বারাজত কৌশলা| তারেব তিমিরাবৃতা 8৮ 
গত ভীষণ রজনার ছূর্ঘটনার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া যখন উষ্া- 
দেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত্ স্বামীকে দেখিয়। মহিষীগণ আকু- 
লিত হইয়। কাদিতে লাগিলেন। বাপপর্চক্ষে কৌশল্যা স্বামীর ্‌ 
মত্যক ধারণ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়! বলিলেন,__ 
“সামা ভধ কৈকেছি ভু রাজামকণ্টকম্‌।* 
প্রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি 
আর কি লইয়া থাকিব? 
-ইদং শরীরমালিঙ্গা প্রবেক্্যা্ি হতাশনস্‌।” 
অই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্রিতে প্রাণ বিসঙ্জন 
দিব।** উহার পরে ভরত জিয়া উপস্থিত হইলেন), তিনি 
ছঘটনার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকেযীর মুখে সমস্ত 
কা বত যা তাহাকে শোকর ভওসনা করিয়া বিলাপ 





কৌশল্যা। ১৬৩ 


পস্পিসিতািতি শী পীর কল, 





সত ক এট পাই লি পাপা, 


ফৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে ভিনি লিন, “তোমার মাত! 
রাজ্যকামনায় আমার পুক্কে চীর ও বন্ধল পরাইয়া বনে পাঠাইযা 
দিয়াছেন, রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই 
থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধাগ্ঘশাঁলিনী অযোধ্যাপুরী অধি- 
কার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।” ভরত 
নিতান্ত দুঃখিত হইয়। বলিলেন, “আর্য, আপনি কেন না জানিয়া 
আমার প্রতি এবূপ" বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,রামের আমি 
চির-অনুরাগী, আমাকে সনোহ করিবেন ন11” এই বলিয়া উদ্ধিগ্চিতে 
ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন । রামের প্রতি যদি 
তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, ভবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনস্ত 
নরকে তাহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন,_-বলিতে বলিতে অশ্বরধারায় অভিষিক্ত হইয়! 
পরিশ্রাস্ত তরত শোকোচ্ছীসে মৌনী হইয়! রহিলেন। কৌশল্যা 
বলিলেন-_“বৎস তুমি শপখ করিয়া কেন আমাকে মর্্ববেদনা 
প্রদান করিতেছ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধরশতরষ্ হয় নাই, 
আমার ছুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়| উঠিল ।” এই বলিয়া 
কৌশল্যা ভ্রাত্বৎসল ভরতকে সঙ্ষেহে ক্রোড়ে লইয়া উৈস্থেরে 
কাঁদিতে লাগিলেন। 

ভরত, অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিৰৃত হইয়া রাখকে 
আনিতে গেলেন). শোককর্শিত কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলে' 
শৃঙ্ষবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশব্যা দেখিয়া শোঁকে অজাজ হ্যা 
পড়িহাছিলেন, তাহার মুখ গুকাইবা পিয়াল, তিনি অনেকক্ষণ 


১৬৪ রামায়লী কথা। 





স্পা পিন্পাসিসপিিপিসপারপি 





্পাস্পিন্পিস্পিসপিসপিস্পি্পিপিসিসিসসসিশিিসসি 


কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত তুলুষ্ঠিত হইয়! অশ্রবিসর্জন 
করিতেছিলেন,_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে 
গারিতেছিলেন না,_-কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া দীন ও 
আর্ত স্বরে এবং স্নিগ্বসস্তাষণে তীঁহাকে বলিলেন, 
"পুত্র ঝাধিন“তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
বং দৃষ্টা পুত্র জীবামি রামে সন্রাত্ৃকে গতে।” 

পুত, তোমার শরীরে ত কোন বাধি উপস্থিত হয় নাই। 
রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন ভোমার যুখখানি 
দেখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি ।, 

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন 
গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,_-কৈকেরী তাঁহার বিমাতাঁর 
্তায় হইয়! পড়িয়াছিলেন। চিত্রকূটপর্করতে রামের সঙ্গে মিলন 
সংঘটিত হইল। কৌশলা! সীতার মুখের উজ্জল শ্রী আতপরি 
দেখিয়া কাদিতে লাগিলেন। অস্্পূর্ণক্ষী সীতা স্বশ্রমাতাকে 
প্রণীম করিয়! নীরবে একপার্খে দাড়াইয়াছিলেন, কৌশল্যা বলি- 
লেন-“যিনি মিখিলাধিপতির কন্তা, মহারাজ দশরথের পুক্রবধূ 
এবং রামচন্তের স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত ছুংখ পাইতেছেন? 
বসে, আতপসস্তপ্ত পদ্নের স্তায়, ধূলি-মলিন কাঞ্চনের স্তায় তোমার 
মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়া 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ।” 

রাম ইন্ুদীফল দিয়া পিতৃপিও প্রদান করিয়াছিলেন,__ভুঁতলে 

শা দর্ভের উপর প্রদত সেই ইচগদীফলের পিও দেখিরা 


কৌশলা। । ১৬৫ 


সি পার্ল া০১৮৯০১০৮১০০৭০০২ ০৪৬ ন পাপন পা ০০৬০৪ ০৯ 


কৌশলা বিলাপ করিয়া বলিলেন-_“্রাম এই ইসুদীফলে পিতৃপিও 
দান করিয়াছেন, এদৃশ্ত আমার সহ হয় না” 

*চতুরাস্াং মহীং তু মহে্র ন[ৃশো তুবি। 

কথমি্গুদিপিণাকং স তকে বন্থধাধিপঃ ॥ 

অত্তে দুঃখতক্সং লোকে ন কিঞ্চিত প্রতিভ্তাতি মে। 

হত্্ রামঃ পিতুদদি| দিগুনীক্ষোদদ্ধম।ন্‌ ॥” 
িনততুলযপরাক্রান্ত মারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া 
এই ইন্গুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রাদচক্ত্র ইচ্নদীফলের 
পিও পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর 
ছুংখ আর কিছুই নাই।” সামান্ঠ বিষয় লইয়া এই সকল বিলাপ- 
পূর্ণ উক্তির একদিকে পুজের বনবাসে জননীর দারুণ ছুঃখ, 
অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাধ্বীর সুগভীর মন্্রবেদন! ফুটিযা 
উঠিয়াছে। 

এই কৌশল্যাচিত্র হিনদুস্থানের আদর্শ জননীর চিত্র--আদর্শ 

্ত্ীচরিত্র প্রতি পল্নী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্তেহ ও আত্ম 
ত্যাগ উপলদ্ধি করিয়। ধন্য হইতেছেন। এখনও শত শত স্সেহময়ী 
কৌশল্যা হিনুস্থানের প্রতি তরপল্বন্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহ্বন্ধানে 
আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের গুভকামনায় 
কঠোর ব্রতউপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরস্তর ক্গেহার্থ আত্ম 
বিসর্জন করিতেছেন । এখনও বঙ্গদেশের কৰি “কে এসে*যায় 
ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে” প্রসৃতি দুষ্ট বনানাীতে সেই 
্বেগ্রুতিমার অর্চন! করিতেছেন । কিন্তু কৌশল্যার মত কয়জন 


১৬৬ রামায়ণী কথা । 


পাশপাশি 


জননী এখন ধর্মত্রতে আত্মন্থথৰিসর্জনকারী বন্ধলধারী পুত্রকে 

বলিতে পারেন-- 

“ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রতূত্তম। 

দীপ্ত বিনিবর্তন্থ বর্তৃন্থ চ সতাং ক্রমে ॥ 

বং পালয়নি ধর্দং বং প্রীতা। চ নিয়ষেন চ। 

স বৈ রাঘবশার্দ,ল ধর্ন্থামতিরক্ষতু ॥* 
“বঘস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারি- 
লাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীপ্রই ফিরিয়া আসিও 
এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও | তুমি প্রীতির সহিত__নিয়মের 
সহিত যে ধন্্পালনে. শ্রীবৃভ হইয়াছ, সেই ধর্শ তোমায় রক্ষা 
করুন|” আমাদের চিরপুজার্থা শচীমাতাঁও বুক বীধিয়া এমন 
কথ! বলিতে পারেন নাই। 


সীতা । 


শসা 
রাম কৈকেদীর নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিয়াভিলেন,_ 
*বিদ্ধি মামৃষিভিস্তলাং বিমলং ধর্মরমাস্থিতম্‌।” 


তিনি” বনধাসাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাই । কিন্ত “ইক 
নিগ্রহ” করিয়া যে ছুঃখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার 
নিকট আসিবার সময় ভাহা প্রবলবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল, 
তিনি পরিশ্রাস্ত হস্তীর স্তায় গভীর নিশ্বামপাত করিতে লাগিলেন, 
“নিশ্বসন্সিব কুঙজরঃ1” মাতার নিকট মর্খচ্ছেদী সংবাদ বলিবার 
সময় তাহার ক শঙ্কান্িত ও কম্পিত হইয়া উঠিত্েছিল, তাহার 
কথীর শুনা পরিতাপব্যঞ্ক-_ 
“দেবি নুনং ন জানীষে মহতামুগন্থিতন্‌।” 

মাতার অশ্র. ও শোকের উচ্ছাস তিনি নীরবে গীড়াইয়। সঙ্থ 
করিয়াছিলেন; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাহার কথাগুলিতে 
এক অপূর্ব নৈতিক-মহিমা প্রদান করিয়াছিল। বিদ্ত সীতার 
সন্নিহিত হইয়া তাহার হৃদয়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা 
রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানর্তা স্ত্রীকে সদ্যোযৌবনের 
অভৃত্তকামনায় দারুণ ছঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন; এ 
কথী বলিতে যাইা তাহার কণ্ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল: সীতা 
অভিষেকসন্তারের. গতীক্ষায় ফুন্নমনে রহিযাছেন, অকল্মাৎ 


১৬৮ রামায়ণ বা [ 


সপ সর ১৫৯৫ ততপাস্পিিসি পিসি পানশপাসি পিটিশ স্িস্পিলা পান্াসি পাপা ১) ১৫ পিসি 


বজাধাতের ন্যায় নিদাকণ সংবাদে কুহুমকোমলা [রমধীর গ্রাণকে 
কিরূপে চকিত ও বাখিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া হিনি যেন 
দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, তাহার মুখশ্রী। মলিন হইয়া গেল। 
সীতা! তাহাকে দেখিবামান্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ 
অনর্থ ঘটিয়াছে। “অদা শতশলাঁকাযুক্ত ভলফেনগুভ্র রাগচ্ছত্র 
তোমার মাথার উপর শোভ। পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও 
বন্দিগণ ভোমার আগ্রে আগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষ, কি 
ভাবনায় তুমি ক্লিষ্ন ও আকুল হইয়! পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে ।” কোথায় রামচন্জের সেই স্বভাবসৌমা গ্রশাস্ত 
ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্শববন্ভী হইরা তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া 
গড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাহার 
সর্ধজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে আসন্ন 
পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন; তিনি বনে গেলে 
সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, তৎস্বন্ধে নানা- 

নৈতিক উপদেশ-সংবলি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তা গুদান করি- 

লেন। কিন্ধু তাহার আশঙ্কা বৃথ।__দীত। সে সকল কথা উপহাস 
করিয়া! বলিলেন, "তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশান্কুর ও 
কণ্টকাকীর্ণ পথে পাঁদচীরণ করিয়া আমি বনে যাইব।” 
ধাহার৷ রামের বনগমনের কথ! শুনিয়াছিলেন, তাহার! সকলেই 
ফত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইনপ কত 
আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন' এবং তাহার 

প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সম্বর করিয়া রাখিয়াছিলেন। 


সীত। [ ১৬৯ 


পি ২৮৯০০ 
পাল 


কিন্ত নীতা একাট অ আরক্ষেপের কথা নিটল না, একবার রশরধকে 
সণ বলিলেন না, কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, 
এমন কি, রামচন্্র যে. জটাবন্কল পরিবেন, উহা শুনিগ়াও শোকে 

বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন না। পরস্ত ঠিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার 
মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক স্থরমাচিত্রে আঁক্ষিয়া ফেলিলেন, 
রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন । সাধুপুর্পি গল্মিনীসঙ্কুল 
সরোবর, ফেননিশ্মলহাঁিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তপীন শৈলথওড, 
এই সকল দেখিরা স্বামীর পারে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই 
সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে 
গিরিনির্বর দেখিরা ও বনের মুক্তবাযু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, 
এই আনন্দের উত্পাহে,এপ্লামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, 
রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া ধাড়াইয। রহিলেন। “এই সুরমা 
অযোধ্যার...সমুদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে প্রিয়তম স্বামীর 
পাদগ্ছায়াই' আরজ নিকট ধকতর গণা” সীতা দঁ়ভাবে ইহাই 
বলিলেন । এই আনন্দ শুধু অনভিজ্ঞতার ফল, রামচন্জ রে 

সীতার নিকট বনধানের কষ বুৰাইর। স্ীললে তিনি নিবৃত্ত হইবেন 

 বিস্ত যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের কল্পনা মনে করিয়াছিলেন-- 
তাহা, সাধবীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাহাকে সহশ্র 

প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন | সীত! কি কষ্টকে ভর করেন? ইহা 
ভীর্থোনুখী রমমীরবৃথ! উৎন্ুকা নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়ি সাধ্বী 
থাকিতে পারিবেন না-ই তাহার স্থির সনককপ ৷ রাম তখন'বনের 

ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সপ্দুখে উপস্থিত করিলেন; ক্ুষ্ণ সর্প, 


১৭০ রামারণী কথা ] 


বনতরুর কষ্টকপুরণ ব্যাকুল শাখা, ফলমূল-জীবিকা এবং অনশন, 
পন্কিল সরোবর, ব্যাপ্র, সিংহ ও রাক্ষদগণের উৎপাত প্রভৃতি শত 
শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদ্রনের চেষ্টা 
পাইলেন। সীতা সবার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শম্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ,_ 

পছামৎসেনস্থত: বীরং সভাব্রতসনথত্রতাম্‌। 

সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি 1” 
হ্থামৎসেন-পুজ সত্যব্রতের অন্নব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে 
জানিও” এবং পরে বলিলেন,--“আমি ব্রহ্ষচর্ধা পালন করিয়া 
তোমার সঙ্গে বনে পর্যাটন করিব | যাহারা ইন্জিয়াসক্ত, তাহারাই 
প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব ৯” রাঁম তথাপি 
নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
প্রয়াসী হইলেন। সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়! বলিলেন--“নিজের 
স্ত্রীকে পার্খে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীস্রকতি পুরুষের হস্তে 
কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?” ইহা হইতেও তিনি 
অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন £__ 

শশৈলুঘ ইব মাং রাম পরেভো! ছাতুষিচছলি।" 
স্্রীজনন্থলত অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্থানে ৃষ্ট 
হয়-_“তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার প্ীযুধ দেখিলে, আমার 
সকল আলা দুর হইবে, পথের কুশকণ্টক, বাজগৃহের ভুলাজিন 
'অপেক্ষাও আমি কোঁমলতর মনে করিষ 1” এইরূপ নানা বিনয় ও 
প্রেমস্ছচক কথা বলি! সীতা স্বামীর কণ্ঠ হইয়া কীদ্িতে 
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লাগিলেন; তাহার পদ্মদলের ন্যায় ছুটি চক্ষু জলভারে আঙ্ছন্ন 
হইল) তিনি স্বামীর সঙ্গে বাইতে না' পারিলে প্রাণতযাগ করিবেন, 
এই সঙ্বন্ন জানাইয় ব্রত্ুতীর স্তায় রামের অঙ্গে হেলিয়্া গড়িয়া 
বিমনা হইয়া অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন । সাধবীর এই অস্রত্তপর্ব 
দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
শন দেবি তব দুঃখেন শবগষপাভিরোচয়ে।” 
এবং তীহাকে সঙ্গে ধাইন্ঠে অনুমতি দিয়া বলিলেন, “তোমার 
ধনরদ্ব যাহা কিছু আছে,_ভাহ! বিতরণ করিয়া প্রীস্তত হও |” 
রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অদৃষ্য ও যৌন বক্ষে রা করিয়া 
থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হষ্টমনে হার-কেমুর স্থীগণকে বিলাইয়া 
দিতেছেন, তাহ! দেখিবার যোগা | বশিষ্ঠপুত্র স্ধজের পত্থীকে 
তিনি হেমসত্র, কাঞ্ধী ও নান! মহার্ঘ দ্রবা গ্রদান করিলেন। সর্থী- 
গণকে স্বীয় পর্যাঙ্ক, হেমখচিত আত্তরণ এবং নাঁনা অলঙ্কার প্রদান 
করিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিরাভরণ! স্থন্দরী বনবাসের জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও জুনবদূগণের সমক্ষে ভটাবন্কল 
পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধাঁনের জন্ত কৈকেয়ী ীথার 
হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চীরবাস কেমন করিয়া পরিস্তে হয়, আমি 
জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও ।” সুমন্ত যেদিন রথ লইয়া 
জাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, সে দিন তিনি" 
_সীতাঁকে বলিয়াছিলেন-_-প্নযোধ্যায়্ কোন সংবাদ কি আপর্টার 
দলিযার আছে?” সীতা চখন কিছু বলিতে পারেন নাই, ছুটি 
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শী পপ কপ দল পাপ িসপিস্পাসপিসপাসিসাসিশ্পিসিসপীপিপাসি 


চ্ষু হইতে তাহার অভ অশ্রুবিনদু পতিত ইইয়াছিল। এই 
সচল অবস্থায় সীতার মুর্তি জজ্জাব হী লতাটির স্ঠায়, কিন্তু এই 
বিনয়নআ মধুরভাষিণীর চরিত্রে বে প্রখরতেজ ও দুসঙ্কলী বিদা- 
মান, তাহার পুব্বাভাম ইতিপূর্বে আমরা পাইয়াছি। 

তর পর রাজকুঘারঘর ও রাজবধূ বনে বাউতেছেন। থিনি 
রাজাত্তঃপুবীর অবরোপে সবত্বে রক্ষিতা, বাহার গৃহশিখরে শুক ও 
ময়ূর হৃতা করিত ও হেমপর্যান্ধে ইকো মনচস্মাচ্ছাদনশোভী আস্ত- 
রণ বিরাজিত থাকিত, নিন্্রত হইলে ধাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণ 
দীপরাশি নিক্িমেষনেত্রে টাহিরা দেখিঠ। আজ হুনি সকলের 
ৃষ্টিপথবর্তিনী, পদত্র্ে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতেছেন, পদ্মপ্রন্থনের 
নও পাঁদধুগা, তাহাতে অলন্তকরাগ মলিন হয় নাই, সেই পাঁদ- 
গা লীলানৃপুর্শকে এখনও বনগ্রদেশ মুখরিত করিয়। চলিতেছে, 
চিত্রকুটের প্রীস্তবপ্তিনী হইয়া সীতা শ্বাপদসন্কুল গহনে কৃষ্ণ! রজনীতে 
ভীতা হইলেন, রামের বাহুআশ্রত! মীতার ভীত ও চকিত পাঁদ- 
ক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আদিল । পরিশ্রান্ত হইয়৷ যখন ই্গুদী- 
মুলে তিনি নিদ্রিত হইয়! পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশারিনীর সুন্দর 
বর্ণ আতপরিষ্ট ও অনশনজনিত মুখব্রীর বিষগত। দেখিয়া রামচক্ছ 
অনৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় না,__ 
প্রভাতে চিত্রকুটের শৃজে বনতরুর পুপ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়! রামচন্্ 
সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন,_পীত! সেই আদরে ও সোহাগে 
পুনরায় ফলা হইয়া উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী- 
সলিলে সান করিলেন, তটনীর মন্দমারুত চালিত তরধবমি তাহার 
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নিকট সথীর আহ্বানের স্তায় মৃদ্যনোরম বোধ হাতে লাগিল, 
তিনি স্বামীর পারে স্বভাবের রমাশৌভা দর্শন করিয়া অযোধার 
সুখ অকিঞ্খকর মনে করিলেন । 

বশবাের ত্রয়োদশ বঙ্সর অভিবাহিত হইল, রাজবধূ বন- 
দেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামেক মনে ভর্ম উৎপাদন করিতেন; 
কেবল একদিন রামের জানিনাদকম্পেত শান্ত বগতূমির চাঞ্চলা 
দেখিয়া সাধবী রামচ্্রকেন্বলিয়াছগেন, "তুমি অতেতুবৈর ভাগ 
কর; তুমি পারিত্রজা অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছ, এখানে 
রাক্ষমদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সমায়াচিত নহে; তোমার নি্লঙ্ক 
চরিত্রে পাছে নিষুরভা বর্ডে, আমার এট আশঙ্কা ।-_ 

“কদরধা কলুব। বৃদ্ধির্জায়তে শন্সৈবনাৎ 
পুনর্গত তৃষোধায়।ং ক্ষত্রধর্থং চরিধাসি ৪ 

অন্ত্রচক্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোনায় ফিরিয়া বাইয়া কষক্র- 
ধন্ম আচরণ করিও । 

কখনও খষিকন্যা অনস্থয়ার নিকট বর্সিয়া সীত! কথাবার্তায় 
নিযুক্তা থাকিতেন, কখনও গল্গদনাদা গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে 
্স্তমত্তক মৃগয়াশ্রাস্ত শ্রীরানচজ্জের মুখে বাছন করিতেন, কখন 
সথকেশী তাহার কর্ণান্বলম্বিত চুরণকুস্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাছাতিষ। 
দিতেন/অযোধ্যার রাজলক্ষী বনলঙ্গীর বেশে এই ভাবে স্বামীর 
সঙ্গে সময় অভিবাহিত করিয়াছিলেন । 

স্ুৃতীক্ষধির সঙ্গে দেখ! করিয়া রাম অগন্তাশ্রমে গমন বরি- 
লেন। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে-তুষারমিত্র জ্ঞোহঙ্গা 


১৭৪ রামায়ণী কথা । 


চে ৫৯১৫ ১? সলাত সিসি পাশা সিসি পিপি সিসি 
৫ 


ও মৃছ্-হর্যা, নিষ্পত্র তরু ও যবগোধুমাকীর্ণ প্রাস্তর বনের বৈচিত্র 
সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
সীতা স্বামার সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাতোর নিষবপ্রদেশে উপস্থিত হই, 
লেন। তীব্র বন্যপিঞ্জলীর গন্ধে বন্যবায়ু আকুলিত হইতেছিল; 
শালিধাস্তসকগের খক্জরপুষ্পগুচ্ছতুলা পূর্ণ হুল শীর্ষমমূহ আনজ্র 
হইয়া স্বর্ণবর্ণে শোভা পাইতেছিল। বনোন্মস্তা মৈথিলী নদী- 
পুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রান্তরে, কাশকুক্ছনপোভিত বনান্তে মুক্তবেণী 
পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুণ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন 
বা তাপসকুমারীগণের নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিতেন, “আমার 
্বামী পরস্ত্ীমাত্রকেই মাতৃবৎ গণা করেন।” ধশ্বগ্রাণ স্বামীর 
গুণকীর্ভন করিতে তাহার ক্ঠ আবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিত। 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া পীতা একেবারে সঙ্গিনীশুন্তা হইয়া 
পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খধির আশ্রম ছিল না। 
এই স্থানে স্প্পনখার নাসাকর্ণজ্ছেদ ও রামের শরে খরদুষণাদি 
চতু্দশসহজ রাক্ষস নিহত ইইল। দণডকারণোর রাক্ষরগণের 
মধ্যে অভূতপূর্ব মন্্ধাতয়ের মধ্চার হইল । অকম্পন রাবণের 
নিকট বলিয়াছিল,--“ভয়প্রাপ্ত রাক্ষগণ যে স্থানেই পলাইয়া 
যাক, সেই স্থানেই তাহারা সন্ধে বনুষ্পাণি রামের করাল মৃত্তি 
দেখিতে পায়।” মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল-_“বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্ভি দেখিতে পাই।» স্বীয় 
অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে 
লীতাহ্রণোেশ্ডে দণডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। রণ 


সীতা। ১৭৫ 


পাপা পাপসসিপিপা১০৮১৫১৮াসপল৭ 
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সীতা লক্ষণকে তীত্র গঞ্জনা করিয়া ভাড়াইয়া দিয়াছেন। 
মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ 
করিয়াছিল; সেই আর্ত কঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হই- 
লেন। লক্ষণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্বান্ত বিশ্লক্ষণ অবগত 
ছিলেন, স্থতরাং সীতার কথার আশ্রম ছাড়িয়া যাতে স্বীকৃত 
হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষণের মৌন এবং 
দৃঢসন্কম্ কোন গুঢ় ও কুত্খসত অ+ভপ্রায়ের ছদ্লাবেশ বলিয়া যনে 
করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষণ" 
এই আর্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উদ্মতা মৈথিলী 
লক্ষণকে 'প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দু, কুঅভিপ্রারে ভ্াতৃজায়ার 
পশ্চাৎ অন্ুবর্তী” প্রভৃতি কঠোর বাকা বলিতে লাগিলেন । “আমি 
রাম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে প্রাণ 
বিসর্জন দিব” এই সকল ছুৰ্বাকা শ্রবণ করিয়া! লঙ্মণ একবার 
উত্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীার রক্ষার ভার অর্পন 
করিলেন এবং রোষস্্ররিত অধরে আশ্রম ভাগ করিয়া রামের 
সন্ধানে চলিয়৷ গেলেন | তখন কাষায়বন্ত্রপরিহিত, শির্খী, ছতরী ও 
উপানহী পরিত্রাজ্ক 'ত্দ্ধ” নাদ কীর্তন করিয়া সীতার সন্থুধে 
উপস্থিত হইল | রাবণ সীতাঁকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা 
কহিল, তাহা ঠিক খষিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রক্কৃতি 
সীতা অতর্কিত ছিলেন। তিনি ব্র্ষশাপের ভয়ে রাবণের নিকট 
আত্মপরিচয় দিলেন এবং অভিথিবোধে তাহাকে আশ্রমে আকসা 
করিতে অন্থরোধ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-- 


১৭৬ রামায়ন কথা । 


পপ পা পপ পপ সুপ পপ পপি ৯ সাপ তার্পিসি পিসি 


“একম্চ দণ্ডকারণো কিমর্থং দি বি 

রাবণ বাকোর আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রাক় 
বাক্ত করিণ-“আদি রাক্ষসবাজ রাবণ, ত্রিকুটণার্যে লঙ্কা আমার 
রাঙধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি যোড়শ শত সুন্দরী 

গ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের “অগ্রমহিষী'রূপে 
বরণ করিয়া নইব। দশরথ রাভা মন্দবীর্ধা জোষ্ঠপুত্রকে সিংহা- 
সন হইতে হাড়িত করিয়া শরির কনিষ্কপুত্র ভরতকে অন্ভিষিক্ত 
করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকুট- 
শী্ষস্থিহা বনমালিনী লঙ্কার সুপুন্পিত তরচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে 
বাপ করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না” সীতাঁকে 
আমরা তাঁপমগত্থীগণের নিকট একটি কুমারী ব্রততীর ন্যায় 
দেখিয়াছি। তাহার সঙজ্ঞ শুনার মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ 
মান হইয়াছিল, কিন্ত সেই লজ্জিত ও মৃছু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর 
তেজ লুক্কায়িত ছিল, ভাহার পূর্বাভাস আমরা সীতার বনবাস- 
সঙ্কল্পে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই ঠেজের পূর্ণবিকাশ দৃষ্টি 
হইল। রাবণ অমিততেজা মহাবীর-_তাহার ভয়ে পঞ্চবটার তরু- 
পত্র নিষম্প হইয়া গিয়াছে, পাশ্বে গোদাবরীরআ্বোত মন্দীতৃত হইয়া 
পড়িয়াছে, অস্তচুড়াবলম্বী হথর্যাও যেন রাবণের ভয়ে দিখবলয়ের 
প্রান্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অসুর যখন পরি- 
ব্লাঞ্ককবেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়! তাহার খ্র্্ষ্য ও 
শক্তির গর্বব করিতে লাগিল,-_তখন সীতা লুক্রেশিয়ার স্তার কিংবা 
ছি়লতার স্টায় তুলুন্টিত হইয়া পড়িলেন না। ধিনি লতিকার স্তায় 


সীতা 1 ১৭৭ 
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কোমল, চীরবান পত্িতে যাইয়া ধিনি সাক্র-লত্রে স্বামীর মুখের 
দিকে চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ধিনি মৃছ্ভীষায় নিজের 
মনের কথ! বাক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমৃতনিষেক করিতেন, সেই 
তত্বঙ্ী পুষ্পালঙ্কারশোভিনী সীতা সহ। বিছবাল্ল তার স্তায় তেজস্থিনী 
হইয়া উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী ভাহার ভীতিদারক 
হইয়া উঠিলেন। কে তাহার কুবকুস্থমকোমলরূপে এই বিজয়ী, 
এই তেজ প্রদান করিল”? কে তাহার ভাষার এই জুদ্ধ অমির সায় 
জালাময় কথা বিচ্ছুরিত করির! দিল ?--“আম।র স্বামী মহাগিরির 
তায় অটল, ই্জতুল্য পরাক্রাস্ত, আমার স্বামী জগৎপুজযচরিত্র- 
শালী, জগভীতিদাযক-তেজোদৃপ্ত, আনার স্বামী সভাপ্রতিজ, পৃথু 
কীর্ডি। রাক্ষস, তুমি বনত্বারা অঞ্ধি আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, 
জিনা ছা সক লেহন করিতে টাহিতেছ, কৈলাস-পর্কত হারা 
উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ | রামের স্ত্রীকে স্পশ কর, এমন 
শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও দীসকে সে গ্রভেদ, 
রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষ। অধিক প্রভেদ। ইজ্জেরে শচীকে 
হরণ করিয়াও ভোমার রক্ষা পাইবার হুনোগ থাকিতে পারে, 
: কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চর তোমার মৃত্া 1” বক্র কেশ 
কলাপ মীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুদ্দিকে তরঙিত হইয়া পড়িয়াছে, 
ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া,--ছুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমণ্স উদ্নমিত 
করিয়া সীতা যখন রাবণকে তীব্রভাষায় তংসনা করিলেন, তখন 
আমরা সতীর মূর্তি দেখিলাম । ভারতের শ্মশানের প্রধূনিত অসি 


ছায়ায় স্বামীর পার্খে বনফুলনুনদর স্থিরপ্রাতিজ্ঞ বদনে বিজ্ছ্ুরিত যে 
| ১২ 


করার রাতে 


১৭৮ রানার কথা। 


২ পা পাপা ০৯ প ১০ পপা৮৯১০০৮০, পাশা লিলা পা পাসপিস্পা প্পিসপিসাপাাশশিসপিিপাছ 


সতীত্বের শ্রী অ মাছের চাষে র! হা । শশানের অগ্নি ষেত্রী ভম্মা 
ভুত করিতে পারে নাউ, ভারতের প্রত্তেক গ্রাম- প্রত্যেক নদী- 
পুলিনকে এক অশরীরী পুণাগ্রবাহে চিরীর্ঘ করিয়া রাখিয়াছে, 
মরণে যে গরিমা সীস্ত উদ্ভাদিত করিরা হিনদুরদণীর সিন্দুরবিন্দুকে 
অক্ষয় সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে_আজি জীবনে সীতার সেই চির- 
নদস্ত সতীুর্তি আমরা দেখিনা কৃভার্থ হইলাম | 

রাবণ এই মূর্তির চস প্রস্বত ডিল না $-সে বহগুলি রমণীর 
কেশীকর্ষণ করিয়া সর্বানাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছে, 
তাহাদের প্রতোকেই কত কাভরোক্তি ও বিনয় করিয়া 1 তাহার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে, ন্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠধবনি 
শুনিতত রাণ অভান্ত | কিন্তু এই অলৌকেক রূপলতায় তাদৃশ 
মৃছতা 1 কিছুমাত্র নাই,--পলগাশদলস্ু্দর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। 
রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। 
যে জীবনকে ভয় করে, মে জীবননাশককে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা 
স্বীয় নিসেহায অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়া ছলেন, “বন্ধনই কর বা 
বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ;--রাক্ষদ, এ দেহ বা 
এজীবন রক্ষা করা আমার আর উচি নয়?” 

*ললাটে ক্রকুটিং কৃত্তা রাবণঃ প্রতযাবাচ হ।” 


সীতার দর্পিতি উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট- -ভ্রকুটি-কুঞ্চিত 
করিয়া বলিল_-সে কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পকরথ আনিয়াছে,- 
জগতের প্রকতিপুঞ্জ তাহাকে মৃতীর তুলা ভয় করে,__ 
"আঙুল ন সমো রামে। সম যুদ্ধে স মানুষ; ।” 


সীতা 1 ১৭৯ 


প্পািপিশিস্পশাসিপাশিপাশী 








রান আমার অন্থুলীর সমানও নহে,-_কিস্ত বাম্িতগায় বৃথা সময় 
শষ্ট করা বুক্তিবুক্ত নে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও 
দক্ষিণ তস্তে তাহার উক্লদেশ বারণ করিয়া তাহাকে রথের উপর 
লইয়া গেল। স্হস! সেই পঞ্চবটার ধনঞ্র। বেন মলিন হইয়া গেল, 
হরুগুলি যেন নীরবে কীদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হয়! 
উড়িতে পারিল না বনক্ষদ্ীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই থিপুধ 
অনুগোদপ্রদেশের বনরাজি হচগ্র। হইয়া পড়িল। সীহাৰ আর্ত 
চীৎ্কারধবনি শুনিয়া সেই নিজ্জনে শুধু এক মহাজন গুড় লইয়া 
দাড়াইলেন। তাহার কেশকলাপ হংসপক্ষের স্টায় শুভ্র হই! 
গিয়াছে, দণ্ডকারণো বধহুবৎসর বাস করিয়া বাদ্ধকা হিনি শীর্ণ 
হইয়া পড়িয়াছেন,--তিনি পরের কলহ মাথার লইয়! রাবণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন । পন্ট জটাযু সা এই হিন্দুস্থানে 
এমন কে আছেন--বিনি অন্থায়ের বিরদ্ধে ঈাড়াইয়া তোমার মত 
প্রাণ দিতে পারেন ? 

মীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন,--পরাম, তুমি দেখিলে না, 
বনের মৃগপক্ষীও আামাকে রক্ষা করিতে ছটিতছে ।” যে কর্ধি 
কারপুষ্প সংগ্রহের জন্ত হিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন 
লক্ষ্য করিয়া বরপিলেন_ 

পক্ষিপ্রং রামায় শংসধং সীতাং হরতি রাবণ$। 
হংসসারসময়ী আবর্ভশোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বলিলেন, 
পক্ষিপ্রং রামার শংস তং সীভাং হরতি ক্বধিণঃ।” 

দিগঙ্গনাঁদিগকে স্ততি করিয়া বলিলেন 


১৮০ রামায়ণী কথা। 





সপ 


শক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং লীতাং হয়তি রাবণ£1৮. 

রখ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সী স্বীয় অলঙ্কারগুলি দে 
হইতে ছুড়িযা ফেলিতে লাগিলেন-াহার চরণের নূপুর বিদ্বান 
মত, বক্ষোলম্বিত গুল মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্ারেখর ন্যায়, আকা* 
হউতে পতিত হইল, রাবণের পারে তাহার মুখখানি দিবসে উদদি* 
চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌষেয় বস্ত্র 
একার্ধ রাবণের রথের পার্থে উড়িতেছিল। সেই শোকবিমূঢ। 
সতীর ছুরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন জুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
প্রকাশ করিল--“যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, 
সেখানে ধর্থের জয় নাই,__সেখানে পুণ্য নাই 1” 

রাবণ সীতাঁকে রল্কাপুরীতে লইয়া আসিল। লঙ্কা জগতের 
বিলাসমস্তার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্ত যাহা কিছু 
কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কা তাহার সমস্ত সম্মিলিত; 
এই ীশ্বযময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল,_- “তুমি 
আমার প্রতি শ্রীভ হও, এই সমস্ত ধঙ্র্যা তোমার পদপ্রান্তে,_ 
গুরচামার অশ্রকিন্ মুখপন্কজ আমাকে পীড়াদান করিতেছে। তোমার 
ইন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়া থাকিবে? তোয়ার স্সিগ্ধ পন্নব- 
কোমল পাদবুগ্ের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ এমন- 
ভাবে এপর্যন্ত কোন রমণীর প্রেম ভিক্ষা করে_নাই। তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও ।” সীতা এ নকল কথায় কর্থপাঁত ফরেন নাই । 
তিনি বিমুঢ হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষ- 
দীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্রগণ্জে ও স্করিত অধরে 





পি 





সীতা। ১৮১ 


পিপি? পাস ৬৫১৫ ৯৯০৮৮০০৮৮৯৫ ১৮ ১২ পানা অর পপি পাশা ১০৩ এ 


শহাকে বলিলেন_ পযন্ত তা ্রা্মণের মন্ত্রপুত রগ্ভাগুম্ডিত 
বেদীম্পর্শ করিবে, চগ্ডালের কি সাধা? রাক্ষণ, তুমি নিজের 
মৃত্বা আকাঙ্ষা করিতেছ।” রাবণের দিকে দ্বণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদযাীর সমস্ত শরীর হতে দ্বগা 
ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। রাধণ অনন্টোঁপায় 
হইয়! রাক্ষদীদিগকে ধলিল--ইহাচক অশৌোকবনে লইয়া যাও, 
বলে হউক, ছলে হউঝা, খিষ্টবাঁকো হউক, ভয়গ্রাদর্শনে হউক, 
ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও ।” 

সেই অশোকবনের পুন্পস্তবকনঅ শাখা যেন ভূমিচুষ্বন করিতে 
চাহিতেছে,-_অদ্ুরে বিশাল চৈঠ্যপ্রাসাদ ; তাহার সহস্র ক্ফটিক- 
স্স্তের প্রত্যেকটির উপরে এক একটি বাসের প্রতিসুর্তি। নানা- 
বিচিত্র'প্রতিমূর্তি শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিদ্ধুবার 
ও কোবিদার বৃক্ষ অজস্র পুম্পপঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া! রাখি- 
য়াছে। সুন্দর স্থন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবন্ধ ককত্িম 
সরোবর ভ্টাস্তশোভী বন্ততরুর পুষ্পপাতে ঈষৎ কম্পিত। এই 
রমণীর উদ্যানে দীতার আবাগস্থান স্থির হইল। এই আরণা- 
দৃশ্যের পার্খে বিষগমলিনপ্রী। সী ভাদেবীর যে মূর্তি বান্সীকি আঁকি- 
যছেন, তাহা একাস্ত নীরব মাধুর্ষে, উৎকট রাক্ষসীগণের 
 সাইচর্ষ্যে অটল সতীন্বগর্ধে এবং করুণ শোকাশ্র দ্বারা আমাদিগের 
চিত্ত বিশেষরূপে আকিষ্ট করে । 
_. তাহার সহচারিণীগণ কোন ছুঃস্বগ্ৃষ্ট যমালয়ের চরের স্তার,_ 
আহার বিভীষিকার ভীব্ত মুর্তি--কেহ এরকাক্ষী, কেহ লগ্ষিতোষী, 


১৮২ রা কথা । 


সি শী তত স৯ ২০১ ০৮ 5০০8 পিপাসা ০০০৮০ ১৮ ০5 দা 


কেহ শছুকর্ণ, কেহ ্বীতনাসা কেহ বা । “ললাটোদ্ছাসনাসিকা”_ 
তাহাদের পিঙ্গলচস্ষু অবিরত লীন্াকে ভীতিগ্রদান করিতেছে । 
বিনতানায়ী রাক্ষপী বলিতেছে-_-“সীতে, তোমার স্বামিক্সেহের 
পরাকা্ঠা দেখাইয়া, আর প্রয়োজন, নাউ, এখন 'রাবণং ভজ 
ভর্তারম্‌" সম্মত না হইলে__ 
*সর্বান্তবাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম ।” 

লম্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীনাকে তর্জন করি- 
তেছে, আর বলিতেছে--“ইকের সাধা নাই, এ পুরী হইভে 
তোমাকে রক্ষা করে,-ন্ত্রীলোকের শৌবন অস্থায়ী--যত দিন 
যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, তত দিন সুখভোগ করিয়া লও-_ 
রাবণের সঙ্গে সুরমা উদটান, উপবন ও পর্বতে বিচরণ কর। 
অস্বীকৃতা হইলে-_ 

প্উৎপাটা ব! তে হৃদয়ং ক্ষয়িষামি মৈথিলি।” 

জুরদশনা চণ্োদরী এ সময়ে “ভ্রাময়ন্তীং মহচ্ছুলং” বিপুল শৃল 
সীতার সন্বথে ঘুলাইয়া বলিল -“এই ভ্রাসোতকম্পপয়োধর৷ হরিণ- 
শীবাক্ষীকে দেখিয়া আনার বড় লোভ হইতেছে-_ইহার যত, 
প্লীহা ও ক্রোড়দেশ আমি উৎপাঁটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রঘসা 
রাক্ষপীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অামুখী বলিল, 
“মদ লইয়া আইস, আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই।”» 
তৎপরে শুর্পনধা তাগবনৃত্য করিয়া বলিল-_“ঠিক কথা, 
চানীয়তাং ক্ষিপ্রম্‌ 

এই বিতীষিকাপুর্ণ 'রাজো উপবাসক্ূশা মৈথিলী এই সকল, 


৮ পপি পি পপ এলি প৯ত৯ পক ৪৯৯ ০ ০৯ 


সাতা। ১৮৩ 


প্পপাস্পীসপসিপা পপপাপিস্পিশি পিপিপি শীতল ও ৮ শাসিত পাপিসপিপািপিপপাসিটিপা পিএস চলছি পল 


তর্জন শুনিয়া “বধু রোদিতি। "_নেব্রছুটি ভলভারে 
আকুল হইল; ন্ুনারী খৈর্ধাহীন! হয়! কাদিতে লাগিলেন । 

সীভার সুন্দর মুখ অঞকলক্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর 
শ্রম সার্থক হয়, 1 নি উষণহীন, থিনি চিরস্ুখাভান্তা, শিনি চির- 
দুঃখনী- 

“ন্রখার্তা ছুখসন্তপ্তা। মগ্নাহ। অমণ্ডিতা । 

একখানি ক্রিন্ন কোন্েয়বাস তাহার উপবাসরূশ এ্অঙ্গ ঢাকিয়া 
রাঁখরাছে | পৌণমাসা গ্োহক্সার হ্যায় হিনি সমস্ত জগণ্ডের 
ইষ্টরপিণী। শোকজালে তীহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাশিয়াছে,_ 
ধমাচ্ছন্ন অগ্মিশিখার গ্যার তাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 
পাইছে না, সন্দি্ধ, সুতির স্তায় সে রূপ অল্পষ্ট। অশোক 
বৃঙ্গে রক্ষিত নিংডদেহে প্যানমরী কি চিন্তা করিতেছেন? 
লঙ্কার এই বিষম (গা বক্রম, এই অসামান্ত উশ্বর্যা, শত 
যোজন দুরে জটাবন্ককপারী শ্রাহদাত্রসহীক্স রামচন্দ্র এই ছুর্গম 
স্তানে আদিবেন করূপে ? রাক্ষসীর! একবাকো বলিতেছে, হাহা 
অনস্তব হইতও অসম্ভব | রাবণ তাহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়া, 
ছিল, তাহার দশমাস অতীত হইয়া গিরাছে, আর ছুই মাস পরে 
গাচকগণ রাবণের শ্রাতলাশের (31085104986) জন্য তাহার দেহ 
থণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিবে। সীত। এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীহে 
স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষদীরা ঠাহাকে নানাবিদ 
অশ্রাবা বিজ্রপ ও তাড়ন! করিতেছে । এদিকে রাষণ প্রায়ই 
সে স্থানে আসিয়' কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভীষার বঁল- 


১৮৪ রামায়ণী কখা। 


তেছে,-“তোঁমার লুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, 
সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,__-তোমার মত সর্বা্গস্দরী 
আমি দেখি নাই; তোমার টাক দত্ত এবং মনোহারী নয়নম্য় 
আমাকে উন্মত করিয়া ডুলিযাছে। ভোমার কিন কৌষেয়বাস- 
খানি আমার চক্ষুর গীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত ধষ্বধ্য তোমার পদ- 
তলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হও।” কিন্তু এই অনশনরুশী, 
শোকাধাপুরিতনেত্া, কিয় কৌযোবযন! ভাপনী কোধরক্তিম, 
মুখে বলিলেন, “আমার প্রতি থে ছষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহ! এখনও 
কেন উৎপাঁটিত হইয়া ভূতলে পতিল হইল না! দশরথ রাজার 
পুত্রবধূ পুণাক্লোক রামচজের ধম্মপত্ীর গ্রাতি যে ভিহ্বায় এই 
কল পাপ কথা বলিলে,_-তাঁহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? 
তোমার কালরূপী রামচজ্জ আসিতেছ্েন, এই অপ্রমে়-এশ্্যা- 
শালিনী লঙ্কা অচিরে চির-তন্ধকারে লীন হইবে ॥” এই বলিয়া 
ুরিতাধরাদীতা সম উপেক্ষার সহিত রা'বণের দিকে পৃষ ফিরাইয়া 
সিয় রিলেন, _ভাহার ৃ্টলন্িত একমাত্র বেণী বাক্ষপকুল- 
ংহারক মহাসপের ভার অকুচিত হইয়া রহিল। 

রারশ, কোরান হইয়া সীতীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, 
খন স্বলিতহ্মসথর, মদবিহ্বলিতাঙ্গী, ধামালিনীমীতী রাবণের 

| ভা আলি করিয়া গে লই গেল 

ইহার পরে সীতার উপর রাষ্ষসীগণের যেনধপ তীব্র শাসন 


তি পপি সপন পা পাপা সিএ ১5 










চলিল, তাহা অনুভব করা যাইতে গাঁরে। কিন্তু সকল অত্যাটার- 
উৎপীড়ন সৃহিতে হইবে বলিয়া কে এই কিনে কোন ব্রতততীকে 





সীতা। ১৮৫ 
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এই অসাধারণ ব্রততেোমণ্ডিহ করিয়। রাগিয়ছিল ? কে এই 
ফুপমম রমণীকে শূনসন কাঠিগ্ঠ প্রদান করিয়। তাহাকে রক্ষা করি 
রাইল? কে এই অনশন, এই ছিননবাস, এই ভৃশগাকিই 
নবনীহকোমল দেহের ভি এই অপুর্ব লৌকিক বিছ্বাের 
শ্ষি সঞ্চার করিয়। দিয়াছিল? কোন্‌ স্বর আশা অনস্তব 
বাশাগমন ও রাক্ষমধ্বংসের পূর্বাভাস ভাহার কর্ণে গুঞ্জহ করিয়। 
মশাস্তির মঝো ভাহাকে কথকিৎ শান্তিকণা প্রদান করিয়াপ্ডিল ? 
কে এই খিলাধ ইর্যাকে স্বণা ও উপেক্ষা করত শিখা! 
সীহাকে পবত্র ঘঙ্ঞাগ্ির হায় সমু্দীপ্র করি আমাংদর 
অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়ছে? এই সকল গ্রথের এক 
কথার উন্তর দেওয়া নাইতে পারে, গহাতে আমাদের লমের 
আশঙ্কা নাই । এই দৈস্তের দবে। এই আশ্চর্য উশ্বর্ধা, এষ্ট 
কোমলভার মক্ধা এই আসম্তব দুউভা পদ্ধারা সঞ্গজারিত হয় 
তাহার নাম বিশ্বাস | বিশ্বান ব্রতের ফল অবস্ঠন্তাবী, রি ঠা সেই 
বলে যেন দুর ভবিষাতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণের জয় গ্রতাক্ষ 
করিয়া এত তেজস্থিনী হইয়াছিজেন | পু 

কিন্ত অসামান্তবিপৎসঙ্কুল অবস্থায় নিপীড়ন সহা করিয়। নৈর্ষা, 
রক্ষা করা সকলসময সম্ভবপর হয় না। কখন কখন পীা ভ5লে 
পড়িয়া অভজ কাদতে থাকতেন ; ছিনি ভুঃখের সীম! দেখিতে 
নাপাইয়। কত কি ভাবিতেন। কখন মনে হইত, রাবণ কথিত 
ছুঈমান চলিয়া গিয়াছে, *পকারগণ তাহার দেহ খস্তখণ্ড করিয়া 
রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে; কখন মনে হই, 


ঘের 


১৮৬ রামায়ণ কথা । 


এ পািটিত তি ৩০৯. 


চু বৎসর টা ইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অবোধায় 
কিরিয়া গয়াছেন: বিশালনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে 
কালাতিপাত করিতেছেন । এই কথা ভার্বিতে ভাঙার হদরে 
দারণ আঘাত লাগিঠ। হিনি বিশুফমুখী হইয়া নিরাআয়ভাবে 
চতু্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, খন ভীভার সৌনর্ম। 
প্রকাশ পাইয়াও যেন প্রকাশ পাই না-_ 
“পদ্মিনী পক্কদিতেব বিভতি ন নিভাহ্যি চ।* 

কখন মনে হইল, রামচন্দ্র তয় *ভাভার ভস্ট শোকাকুল হন 
নাই--তাহার হৃদয় যোণীর স্ায়_-সংসারের স্লখছুঃখের উদ্দে 
তিনি পুজা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, হনে নিজে কাহারও 
জন্য কখনও ব্যাকুল হন নাই--এই ভাবিতে তাহার হৃদয় ছুরুদুর 
করিয়া! উঠি, তিনি আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন) 
কখন ব! রাক্ষসীগণের ভাড়না অসহা হইফে ভিনি ত্ুদ্বস্বরে বলি. 
হেন--রাক্ষসিগণ, ভোমরা অপিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন 
বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথব' অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই 
রাবণের বশাভ়ৃত হইব না।” এ ভাবে ভিনি একদিন ছুঃখের 
প্রীস্তসীমায় উপস্থিত হষয়াছিলেন, আশোঁকের একটি শাখ' অব- 
লঙ্থন করিয়া টীড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রাণ বড় 
বাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তীহাকে শিংশপা, 
বৃক্ষের অশ্রীভাগ হইতে চিরমধুর রামনাম গুনাইল, সেই নাম 
শুনিয়া অকম্থাৎ তাহার চিত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রকণ! 
দেখা দিল! তিনি সঙ্গলনেত্রে বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে 


সীতা। ১৮৭ 


অপস্থত করিয়া উদ্ধমুখে চিরেঙ্লিতদয়িত নাম-কীর্তনকারীকে 
দেখিতে লাগিলেন। অনারৃষ্টিস্তপ্ত পৃথিবী যেকপ জলবিনদু 
ভন্ উৎকঠ্িতভাবে, প্রভাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার ডট 
তিনি সেইরূপ বাহ হইয়া অপেক্ষা করিলেন । 

জ্ুমান ককলগুলি হইব বলিলেন, “হে ক্রিন্নকৌষেয়বামিনি, 
আপনি কে, অশোচকর শাখ! অবলম্বন করি দাড়াউয়াছেন ? 
আপনার পদ্মাপলাশটক্ষু জলভারে আকুলিত হইয়াছে কেন? 
আপনি কি বশিষ্টের ভ্রী অরন্ধনী, স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া 
এখানে আসিয়াছেন, কিংবা চক্জর্ীনা হয়া চক্তের রমণী পৃথিবাচে 
অবভীর্পা হইয়াছেন ? আপনি বক্ষ, বক্ষ, বস্থু, হইাদের কাহার 
রমণী? আপনি ভূমিষ্পশ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার আশ 
জল দেখা ঘাইতেছে, এভন্য আমার আপনাকে দেবতা বলিয়াও 
বোধ হইতেছে ন)। যদি আপনি রামের পত্ধী সীতা হন, ছুরাস্মা 
রাবণ যদি ভনস্থান হইঠ আনিয়। আপনার এ ছুদশা করিয়া 
থাকে, তবে সে কথা বলিয় আমাকে কুভার্থ করুন|” সী 
সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুণীন্কে সমীপবর্থী হাতে আজ 
করিলে দূত নিয়ে অবহরণ করিলেন ৷ তখন হনুমান্কে দেখিয়া 
ভিনি শঙ্কিত হইলেন,সহস! মনে হইল, এ হ ছদ্ুবেশধারী 
রাবণ নহে? যিনি দ়িতের বহবাদপ্রাপ্পির আশায় ক্ষণপুে 
উৎজুল্লা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সহসা ভয়বিহ্বঙা হইয়া পুড়ি- 
লেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাছলত। স্বলিত হইয়া পড়িল, 
তিনি মৃতিকার উপর বসিয়া পড়িলেন- 


শসা তি পাপা সি ভা স্পিসসি সত পপ 


১৮৮ রামায়ণী কথা । 


পিন সত গা পা? পপি সা পাস ভামিশািিসিপার্পাউি পিসি শি এনা ১ ভি ও 


*্বথা যথা সমীপং স হনুমানুপদপতি। 
তথ তথা রাবণং স1 তং লীতা পরিশক্কতে ॥* 
কিন্ত এই সন্দেহ দুর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। 

রামের সংবাদ পাইয়া সীতার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, ক্কশাঙ্গীর 
চক্ষু অশ্রপুর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের 
নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন-রাম তাহার জন্ত শোকাতুর 
হউয়াছেন কি না? হন্ুান্‌ তাহাকে জানাইলেন, “যিনি গিরির 
স্তায় অটল, ঠিনি শোকে উন্মন্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার 
গাভীর চুর্ণ হইয়া গিয়াছ। দিবারাত্রি ভাহার শাস্তি নাই,-- 
ুম্থমতর দেখিলে উন্মন্তভাবে তিনি আপনার ভন কুস্থম তুলিতে 
থান, পদ্ঘপ্রস্থনগন্ধি মন্দমারুতের স্পশে মনে করেন, ইহা 
আপনার মুছ নিশ্বাস, স্ত্রালোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে 
হিনি উন্মত্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে 
আপনার কথ। ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত ইইলেও-_ 

মীতেতি মধুঙঠাং বাণীং ব্যারন্‌ প্র তিবুধাতে ।” 
ভিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন-_ 

“ন মাংসং বাবে ভূঙতজ ন চৈব মধু সেবতে।" 


এই কথা শুনিতে গুনিতে সীতা আর সহ করিতে পারিলেন না, 
সাশ্রচক্ষে বলিয়। উঠিলেন,__ 
“অমৃতং বিবসংপৃক্তং তয়! ধানঃভ।বিতম্‌)” 
তৎপরে হস্থমান্‌ রামের করভুষণ অঙ্ধুরীয় অভিভ্ঞানম্বরূপে 


সীতাকে প্রদান করিলেন-_ 


সীতা ১৮৯ 


পা্পাপপসপিসিপাসপিসপিপিস্াসপাপীউপিসটিসি উস সপ পিস্পপীসপ পাপা সপ ১৮৯৮৯ সিসি ভাস সা 


শী প্রেক্ষষাণ। সা রঃ ক্রহিতূযিতম | 

ভর্তারমিব মম্প্রাপ্ত' স শীগ মুদদিতাভবৎ ।” 
তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া যে আনন্দরেখায় 
গওদয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমর! চিত্রিত করিতে 
পারিব না,-মেই অঙ্থুরীয় সথস্পর্শে বহুদিনের স্বতি, বহু সণ 
ছংখ, সেই গদ্দদনাদি গোদাবরীপুণ্পনের রামসঙ্গ, কঠ আদ? ও 
স্নেহের কথ! মনে “পড়িল, ঠাহার কৃষ্ণপক্থান্ত চক্ষুর কোণ হে 
অজ অশ্রবিন্দু পঠিত হইতে লাগিল । ইন্টদান্‌ সীতাকে পৃষ্ঠ 
করিয়া রামের নিকট লইয়া মাইতে চাহিলে সী স্বীক্কতা হইলেন 
না। 'রাক্ষসেরা পম্চা্ অন্থসরণ করিলে আমি সমুজের মধ্য পড়িয়। 
যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্বক মামি পরপুরুষ স্প্ম করিব না।” 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে, রাক্ষরগণ নিহত হইয়াছে, 

মীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাতে আসিলেন। নান; 
রত্ব ও বিচিত্র বন্ত্র দেখিয়া পাংশুপুহি তসব্বাঙ্গী দীহা বলিলেন. 

“অন্নাতা জট )মিচ্ছ।দি ভর্তার: রাক্ষসেখর ৷" 
হনুমান্‌ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষসীদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমা, 
শীলা সীতা বারণ করিয়। বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে ইহারা খাস 
করিয়াছে, উজ্জন্য ইহারা দণ্ডাঙ নহে । 

তাহার পর বিশাল সৈশ্থবংঘের সম্মুখে রাদ সীতাকে অন্ত 

কঠোর কথ। বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী ফেন মরিয়া গেলেন, 
কিন্তু ভেনগস্থিনীর মহিমা ক্ফুরিত হইয়া উঠিল ;--বামের কের 
উক্তি প্রাকতজ-নোচিত, ইহা বলিতে সাধ্বীর ক দ্বিধা কম্পি৬ 


১৪০ রামায়ণী কথা । 


হই নাতিনি পন্দির পদে অশেষ প্রণতি ভাঁনাইয়! মৃত্যুর ডন্ত 
্রস্তত হহলেন এবং উদ।5 আক্র মাজ্জনা করিয়া অপোমুখে স্তিত 
স্বামীকে গ্রদক্ষিণপুব্বক জনস্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন । 

হৎপরে কাষতন্তবরণপ্র'তমার গার এ দেবীছ্কে উঠাইয়া আগ্নে 
রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন,-দিনি আজন্মশুদ্ধা, তাহাকে 
আন আমি কি শুদ্ধ করিব 1” 

উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্যটি জদয়বিদারক,_-বনে বিসঞ্জন দেও. 
য়ার ভন্য গাগ্গণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, ভীরু বৃদ্ষমালায 
সুশোভিহ সুন্দর গঙ্গার পুলিনে আস! লক্ষণ বালকের হ্তার 
কাদিতে লাগিলেন, লঙ্গাণের কান্না দেখিয়া সীহা বিস্মেভা হইলেন, 
এই জুন্দর গঙ্গার উপকূলে আপিরা লক্গণের কোন্‌ মনোবাথা 


জাগিরা উঠিল বুঝিতে পারিলেন না,-পডিমি ছুই মতি রামচন্দ্র 
মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষেণভে কি কাদিতেছ ?”- অতর্কিত 
সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে বখন লক্ষণ ঠাহার পাদমুলে 
নিপতিত হইয়া! বলিলেন, “আঁভ আমার মৃতু হইলেই, মঙ্গল 
হইত” এবং কঠোর কর্তবোর অনুরোধে মন্মচ্ছেদী বিসর্জনের 

বাদ ভানাইশেন, তখন স্থির বিগ্রহের স্তায় সীতা দ্রাড়াইয়। 
রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন 
সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অঞ্র মুণ্ছবার ভন্ত তাহাকে ধীরে 
ধীরে ম্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে দাড়াইয়! পাষাণ প্রতিমার 
স্তায় তিনি ছুঃসহ সংবাদ সহা করিলেন, পরমুইূর্তে বিকল হইয়া 
লঙ্ষণকে বলিলেন__“লক্ষণ, রামচজ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 


সীতা । ১৯১ 
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সহিরাভিলাম, আন রাম ছাড় সে: বনবাস কেমন করিয়! 
সহিব ?” তাহার কপোলে অজ অশ্রু,বন্দু গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল, সীতা সেই জ্র মাজ্জন! না করিয়া বলিলেন) এখষগণ 
সদি আদাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার কেন বনবাস হতয়াছ্ছে -- 
আমি কি উত্তর দব? প্রভু, তুমি মাদাকে নির্দোষ রা 
আনার এই বিপদ সমু ফেনিলে, আজ এই গঙ্গাণভ্ক আমার 
শাস্তির একমাত্র স্থান, কত্ত আমি গোনার সন্তান ধারণ করি- 
তেছি-এ অবস্থ।র আত্মহ হা উচিত নহে 1” 

গঙ্গাতীরে ঠাড়াইয় সাহা নীরবে অঞমোচন নরিঠে লা 
গেন, এবং শেষে বলেন 

“পিই দেবতান।বাঃ পতিবনুঃ পতি র। 
পাণরপি প্রিযং ওক্ান্ত, কাধাং বিশেষত? ॥* 

পতিই নারীগণের দেব হ, বন্ধু ও শুরু, তাভার কার্ধা আনার 
প্রাণাপেক্ষ প্রিয় 1” অঞ্রদ্ধ গণগদকঠে লঙ্ষণকে বলিলেন 
পলিক্ষণ, এই দুঃখিনীকে পরিভাগ করিয়। ঘঃ৪, কাভার আদেশ 
পালন কর” 

ইহার অনেক দিম পরে একদ। সমস্ত সভানদ পরবৃত মত! 
রাজ রামচন্দ্র লীতাকে পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া ছিলেন, 
সে দিন, ক্রি কৌষেয়বঙনা করুণ।নয়ী ছুখেনী যাহা বুক্ত করে 
বলিলেন, “হে মাত; বসুদ্ধরে, নদি আমি কায়মনোবাকো পতি 
অর্চনা করিয়া থাকি, ভবে আমাকে চোষার গর্ভে স্থান দাও 1” 

“সীতার কাহিনী, দুখে পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী । এই 


১৯২ রাঁমায়ণী কথা । 


সতীচিত্র বাল্মীকি চিরজীবস্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল 
আলেখা হিনদস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত । 
অলক্ষিতভাবে সীতার পরথীদ্ হিন্দুস্থানের পড়ীকুলের মবো অপূর্ব 
সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া 
রাখিয়াছে। নুতন সভাহার শ্রোতে নৃতন বিলাস-কলা-ময় চিত 
দেখিয়া ঘেন সেই স্থায়ী ও অমর আঁলেখোর প্রতি আমরা 
ন্ধাহীন না হই! এসমাতা! তুমি সহ সহত্্র বৎসর গৃত- 
লক্ষীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে, যে পুথাশক্তির সঞ্চার করিয়াছ-_ভাহার 
পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জনা মঙ্গলঘট প্রতি. 
ষিিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈনো, 
তুমি তাহাদিগের কঠোর সহিষুতায়, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও 
পত্র আত্মসমর্পণের মধো বিবাঁজ কর, তোমার স্ুকোমল 
অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত  পাঁদবুগ্মের নুপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে 
সগীয় মতীতবের বার্তী ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,তুমি কবির স্থষ্ট নহ, তুমি ভগ- 
বানের দীন। আমাঁদিগের নান! ছুঃখ ও বিড়স্কনার মধো ভোমা- 
রই প্রতিচ্ছায়! অলক্ষো তাসিয়! বেড়ায় ও ভাহাতেই সমস্ত দৈষ্ঠ 
ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদা ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তকর 
হইয়! উঠে। 


হনুমান্‌। 


-- পাটি টি ০০. 


যৌথ-পরিবাঁরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পন্থীর মেরপ স্কান, 
ভতা বা সচিবেরও সেইরূপ একটি স্থান; এই বিচিত্র গ্রাঞ্ঠর 
সন্বন্ধ ভাগের ভাবে মহিনাহ্গিত ভইয়া গুহবন্মকে কিন্ধপ অখণ্ড 
সৌনর্ধা প্রদান করিতে পারে, রামারণকাবো ভহা উত্কু্টভাবে 
প্রদাশ5 হইয়াছে । 

হন্ুমান্‌ প্রথম সুগ্রীঝের মচিবরূপে রামলক্মণের নিকট 
উপস্থিত হন। ইনি সটিবোচিহ সদগুণাবলীতে ভূষিত । ইহার 
প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাদ মুগ্ধচিতে লঙ্্ণকে বনেয়া- 
ছিলেন_-এ বাক্তিকে বাকরণশান্ত্রে বিশেষ গারদশী বলয়: ধোধ 
হয়, ইহীর বহুকথার মপো একটিও অপশন শ্রুত হর না 

প্বহু বাহরঠানেন ন কিঞিদপশকিতমূ।” 

পথক্‌, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেই কথা 
কহিতে পারে না। ইহার সুখ, চপ ওহ দেযশূগ্ত এবং কঠো- 
চ্চারিত বাণী হৃদমুহষিণী 1” অশোকবছন সীতার, সঙ্গে পরিচয়ের 
প্রাক্কালে ইনি তাহার সহিহ মংস্কতভাষার কথোপকথন করিবেন 
কি নাঁমনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন । মদুদ্রের তীরে ভাবা 
ইহাকে শান্ত্রজজ পিতগণের বংণীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

স্থতরাং দেখা বাইতেছে, ইনি শীস্্রদর্শা ও হুপপ্তিত ছিলেন । 


নত 


১৯৪  রামায়ণী কথা । 


পিপাসা পাপা পাদ স্পিনার 





কিন্তু শুধু পাণ্ডিতাই সচিবের প্রধান গুণ নহে,_-অটল প্রভৃতক্িও 
তাহার অভ্যাবশ্তুক গুণ। 
সুত্রীব খালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় 
গ্রথরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তমাভ ছুরতিক্রম্য 
লোহিতসাগরের খর্জর ও গুবাকতররপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা 
দক্ষিণসমূদ্রের সীমান্তস্থিত স্থির অভ্রাবল্ীর স্ঠায় পুষ্পতক পর্বত-_ 
পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীন্চিত্তে স্থুশীব' পর্যটন করিতেছিলেন। 
তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচণ সব্ধদা তাহার পার্থবর্গী ছিলেন, 
তন্মধো হস্মান্‌ সর্ধপ্রধান। স্ুগ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিমি 
নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এস্বলে একটি ষ্টান্তের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 
সমুদ্রোপকুলে উপস্থিত হইয়। বানরসৈন্য এক সময়ে একান্ত 
হতাশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না__সুত্রীবের 
নির্দিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে_অতপের সুগ্রীবের 
আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্থাস্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিলী 
আকুল হইয়া উঠিল;-_তাহার! পরিস্রান্ত, ক্ষুৎপিপাদাতুর, নিরাশা- 
্রন্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত | পিপাসার তাড়নায় ইতস্তত; 
পর্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদারেগুরক্তাঙ্গ-চতক্রবাক- 
দর্শনে এবং জলভারাপ্র-শীভলবাযুস্পর্শে কোন জলাশয় অদুরবন্তী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়া 
তাহারা বছক্রোশবাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলাম্বেষণে 
ফুরিতে ঘুরিতে সহসা পৃথিবীনিয়ে এক সাধুপুল্পিত বাণীবহল 


ইন্ুমান্‌। ১৯৫ 


পিস পিপি িশিস্পিী পিপিপি পাপা পাপা পাসিসিসিপিসিসিস্পাশীপাপাসি 





পস্পসাসপিপিসপস্পিপিসপসটি 


মনোরম রাজা আবিষ্কার করিয়! ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণ নিবারিত 
হইলে, ভাহাতা প্রাণ আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া! পড়িল। 
তখন বুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপঠি হার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুগ্রীবের 
বিরুদ্ধে উদ্ভেতিত করিয়া তুলেন ।  ভাহাত্রা বলিলেন-- 
“কিছিন্ধণয় ফিরিয়া গেলে জুরগ্কৃতি জুগ্রীবের হানতে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত, এস আমরা এই সুরঙ্গিত আন অধিকার সুখে 
বাস করি, আর স্বদেশ ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই ।” 
সমস্ত বানরসৈন্য এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়! বলিল--স্থৃগ্রীৰ 
উ্রন্বভাব এবং রাম স্তর নির্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন 
রামের প্রীতির ছন্য স্বগ'ব অবশ্থই আমাদিগকে হা করিবে” 
হন্ুমান্‌ জুগাবকে ধশ্খজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করাত অঙ্গ উত্তেজিত 
কণ্ঠে বলিলেন--ণ্যে বান্তি জোষ্টের ভীবদ্দশীতে্ জননীসমা 
তৎপত্বীকে গ্রহণ করে, সে অতি জঘন্য ; বাপি এক দুরাচারকে 
রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমপো প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত এ দুষ্ট প্রস্তরদ্ধারা! গর্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, 
স্ৃতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধন্ভ্ত বলিব? স্তশ্রীব পাপী, 
কৃত ও চপল, সে স্বয়ং আনাকে যৌবরাজা প্রদান করে নাই, 
বীর রামই আমার যৌবরাজার কারণ। রামের নিকট প্রতিষ্ষত 
হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিস্ৃত হইয়াছিল-লঙ্ষণের ভয়ে জাঁনকীর 
অস্বেষণার্থ আদাদগকে প্রেচণ করিয়াছে, তাহার আবার 
ধন্মু্তান কি? দে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে--এখন 
ক্কঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর ভাহাকে বিশ্বাস করিবে না। 


১৯৬ রামায়ণী কথা । 


গে গুণবান্‌ বা নিগুণ হউক, আমাকে সে হা করিবে__আম 
শক্পু্ 1” 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অতান্ত উন্ভেজিত হই 
উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও স্বগীবের নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈন্যমগুলীর মধ হনুমান অটলসঙ্কমারট। 
তিনি দৃঢস্বরে বলিলেন,-পুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না, 
এই বানরমণ্লী লয়! এট স্তানে আপনি রাজত্ব করিও পারি- 
বেন। বাশরগণ চঞ্চলস্বভাব, তাহার! এখানে স্রীপুত্রহীন হইয়া 
কখনই আপনার আজ্ঞাদীন থাকিবে না। আম্মি মুক্তকণ্ে 
বলিতেছি, এই জাগ্ববান্‌, স্ৃহোত্র, নীল এবং আমি, আমাদিগকে 
আপনি সামদানাদি রাজগুণে কিংবা উৎকট দও দ্বারাও স্বগ্রীব 
হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না । আপনি তারের বাক্যে এই 
গর্ভে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষণের বাণে 
ইহার বিদারণ অতি অকঞ্চিতকর 1” 

বিপৎকালে এই দৈর্যা ও তেজ প্রকাঁশ করিয়া হম্থমান্‌ বাঁনর- 
মগ্ডলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

হমান্‌ স্খীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভূতা ছিলেন না, 
সতত তাহাকে সুমন্ত্রণ দ্বারা তাহার কর্তবাবুদ্ধি প্রবৃদ্ধ করিয়া 
দিতেন। জগদ্ভ্রমণক্রাস্ত সুগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রম- 
সন্নিকটে খষামূকপর্ধতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ধাক্ষয়ে শরতকালের সুচনা 


হন্থমান্‌। ১৯৭ 


৯ সপাপীপিস্পিসপিাি। 224৮৮8৮৬৯০1 
পানি সপিপিপিসপসপাসপাস্পাসপস্পপান্পাদ বাসি পািিসপাশিিসিসাল। 





গিরিনদীসমূহ মন্থরগি হইল--ভাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে 
জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্তান সপ্তচ্ছদ ঠরুর তরুণ 
পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবু-ক্ষর কুক্থুমিহ সৌন্দধায গগনা- 
লম্বিত হইয়া গিরিসান্গদেশে চিত্রপটের স্তায় আক্কত হইল) সেই 
স্থথশরৎ্কালে কিক্বিন্ধণাপুরী রদণাগণেই মম গণপদাক্গর ভঙ্ধাগীতে 
বিলাসের পর্ষন্কে সুখস্বপ্পে বিভোর ছিল, সুগ্রাবের শুক 
প্রালাদশেখর কাঞ্ধীর মিস্বন এবং স্মলিত হেমশ্তের হিল্লালে 
স্বপ্নীবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কি্ষন্ধণার গিবিগুহার একটি 
স্থানে ধ্বনক্ষত্রের সায় বর্ভবোর স্থিইচক্ষু জাগহ ছিল তাহা 
বিলাসের মোহ ণোকক ডন্ও ভাঙ্গন হর মাই, হাহা সত 
প্রভুর হিহপন্থার প্রত স্থিরলক্ষা ছিল। লক্ষণের কিক্বিদ্ধা প্রবেশের 
বছ পু, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুনান্‌ সথুগ্রীবকে 
রামের সঙ্গে তাহার শ্রতিশ্রতির কথ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 
সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্ষো সমবেহ করিবার জন্ত আদেশ 
বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। ৫ম আদেশ এই 
পতিপঞ্চরা দ্ধ: যঃ প্রাপর/য়ানিত বানর; 
তস্ত প্রাণান্ধিকে| দণে| নাত্র কার্যা বিচারণ। 1” 
“যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কি্ষন্ধায় উপস্থিত হইবে, 
হার প্রাণদণ্ড হইবে-_ইহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই 
ইহার পরে রোধস্ফূরিহাধরে হক্্ণ কিকিন্ধায় প্রবেশ করি 
লেন। বিলাসী স্ুগ্রীৰ বিপৎ্ সমকৃরুপে উপলব্ধ ন! করিয়া 
কুরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়া ছলেন 


১৯৮ রামায়ণী কথা। 


পন মেছুর্বাহতং কিকিননাপি মে দুরনুষ্ঠিতম। 
জক্াণো রাঘতত্রাত। ত্ুদ্ধ; কিমিতি চিন্তুয়ে॥ 
ন থম স্ব মম ত্রাদে! লগ্বণানাপে রাঁধবাথ। 
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব স্তর 
সর্্বধ। হুক মি দুধরং প্রতিপালনম্‌ ॥* 


পলিপ ০০৮ তাপস পপ ৯০৯৫১ ০১ পি 


“আমি কোনন্ধপ অন্তায় আচরণ বা দুর্বাবহার করি নাই; রাম- 
চত্জের ভাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, ভাহা বুঝিতে পারিলাম 
না। লক্ণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করবার 
কিছু নাই; তবে বিনা কারণে দিত্র কুদ্ধ হইয়াছেন, এইগাত্র 
আশঙ্কা | মিত্রলাভ অতি স্থল, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন 1৮ 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া হন্থদান্‌ কামবশীভূ স্ত্রীকে 
অদুরস্থ পুষ্পত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শরংকালের আবি9াাব বুঝা- 
ইয়া দিলেন_-“রামচক্্র ও লক্ষ্মণ আর্ত, তাহারা কষ্ট পাইতেছেন, 
আপনি প্রতিশ্রতিপালনে তৎপর হন নাই,__ঠাহীরা ছুঃখে পড়িয়া 
ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি 
পরিষারবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষণে পদে পতিত 
হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করুন, নতুব! তাহার শরে কিকিন্ধা বিনষ্ট 
হইবে ।” হন্ছমীনের বাক আতক্কত হইয়া স্ুগীব স্থীয়ক$- 
বিলম্বিত ক্রীড়ামালয ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ণকে 
শঁসন্ন করিতে যন্ধবান্‌ হইলেন । 

হ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্‌ সুগ্রীবকে গুভমন্ত্রণা ছার 
অস্তার়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,_শুধু আদেশ শ্রবণ ও 


] ১৭৯ 


শ্পস্পপাসপিস্পিসপাসপিসসপাসপিপত পিসি পিরীতি .* পাপী 
দাপট 


প্রতিপানন করিয়া চি না। একে সী বিরুদ্ধে 
কোন ষড়যন্ত্র হইলে একাকী তিনি একশতঠর মত দু হইয়া দীড়া- 
ইয়া ভাহ! নিবারণ করিতেন_্গ্রীবের বিপৎকালে তাহার সমস্ত 
ক্লেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,কিক্িন্ধার বিলাস- 
হিল্লোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়। বাইত, [হন স্থীয় 
কর্ত-বা বদ্ধলঙ্ষা চক্ষু ক্ণেকর ভন্যও বিলাসমোহ 'চ্ছন্ন হইতে 
দিতেন না। 

স্ুগীবের এই কর্তবানিষ্ঠ ভূভা, শাস্ত্রদর্শী শুভাবাজ্কী মচিব, 
রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার গুণমুদ্ধ ও একাস্ত 
পক্ষপাতী হইয়া পড়েন । 

রামলক্ণকে প্রথম দর্শন করাই তাহার থে হৃদয়োচ্ছাস 
হইয়াছিল, তাহ! তাহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইভোছে-- 

“বিশাল চক্র দৃষ্টিতে পম্পা হীরবন্থী বৃক্ষরাজি দেখঠে দেখিতে 
যাইতেছেন-আপনারা কে? আপনাদের বাছ আর স্থবৃন্ত ও 
পরিঘোপম;_-আপনারা ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী ভয় করিতে 
সমর্থ। আপনাদের সুলক্ষণ দেহ সর্বভূষণবারণধোগা--মাপনারা 
ভৃষণহীন কেন ?” 

রাম সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল । স্ুগ্রীব ঘখন সমস্ত সৈম্ত 
সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনুমান্‌কে স্থায়নামা- 
স্কিত অন্কুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন, তাহার 
মন তাহাকে বুঝাইয়! দিয়াছিল--এ কার্য হছমান্ই সফলত| লাভ 
করিৰেন। 


২০০ মাহদি কথা । 


স্পা সা সিতাপাটি টি নতি কাকা কারোর 


নানাদিদ্দেশ ঘুরিয়া নৈহদ বাঁচার কোন খৌজই পাইল 
নাও বন্ধু পর্ণপু্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহারা 
সমুদ্রের তীরে উপনীত ভষঈল। এই সময়ে ভাহারা অনশনে 
প্রাণ হ্যাগ সন্কমন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল,_-সহসা জটাযুর 
কনিষ্ঠ ভাঙা সম্পাণি ভাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিল-_. 
সীতা দুর সমুদ্রের পারে বষ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মগ 
কেহ সেইখানে না গেলে সীভার সতবাদ প$ওয়া অসম্ভব । 

সমুদ্র তীরে দীডাউরা হাহারা বিশবয়ে, ভয়বিহবলচক্ষে অপার 
জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেখে সন্বে চুর্তঙ্গ দিশিরা 
গিয়াছে--সীমাহীন বিশাল সরিৎপঠির তাওুবনর্তন দুর পাটল- 
আকাশম্পর্শা,-উন্মাদননয় ফেনিল আবর্ভগাশ। ভাভারা ভয়- 
বাথিত হইয়া পড়িল,--কে এই অবধিশৃন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? 
শরত, শৈনা, দ্বিবিদ প্রতি সেনাপতিগণ একে একে দাড়াইয়া 
উঠিলেন এবং অস্মুটবাক্‌ অনন্ত ভলরাশির কলকলোল শুনিয়া 
সতত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গদ ঠাড়াইয়া বলিলেন__ 
পরপারে বাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আিতে পারিব কি না, 
সনোহ।” নৈরাশ্তবিহ্বল তিরপস্ত বানরবাছিনী সমুদ্রোপকূলে 
সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু 
সেই অনিলোদ্,ত প্রান্ত উশ্ষিস্ুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার 
সাধ্য কাহারও নাই-ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্তের মধ্যে 
হম্ুমান্‌ যৌনভাবে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,_বানরগণের নানা 
আশঙ্কা ও বিক্রমহ্চক আলাপ তিনি নিঃশব্ে শুনিতেছিলেন__ 


হন্ুমান্‌। ২০১ 


২০ ঁ 
%- তিতা পদ সা পাপা্পাশি ৬ তত 


নিডে কোন কথাই বলেন নাই; জাস্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয। 
বলিলেন-- 

"বীর বানরলাকস্ত সর্কশাস্্রবিদাং বর। 

তুষ্কীমেকা স্থমাশ্রিতা হনুম!ন কিং ন জলদি $* 
“বানরগণের মনো স্ব বীর, সব্বশান্্রবৎ পওতগণের প্রেম 
হন্তমান্‌, তুমি একাত্ত মৌনভাব অবপন্থন করিয়াছ কেন? এই 
বিষ সৈগ্ঠদিগকে আর *কে উৎসাহ দিয়! কথ; বাবেভুমি ভিন্ 
এ কীরধ্ধোর ভার আর কে লইতে পারে ?” 

ইগ্সান্‌ শুধু আহ্বানের ভন্য আপেক্ষা। করিহেছিলেন, এ কার্ধা 
থে তাহারই,হিনি তাহা ভানতেন | জাঙ্ববানের বথার উত্তর 
না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের হার আদ ভবে হমুখান করিয়া 
যাঞার জন্ত গ্রস্ত হইলেন | অনাম সাহস ও বাশ ক্রতে বিপুল 
আস্থা তাহার ললাটে একটি প্রদাপ্র খা অন্কিত করির! দিল | 
কি ভাবে তিনি সমুদ্র উ্ীর্ণ হইয়া ছিলেন, হাত কবিকল্পনায় 

জড়িত হইয়। আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়য়াছে | বছুক্রাশ- 
ব্াপী সমুদ্র তিনি বছ কৃচ্ছ, ও বিপদ সহা করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া 
ছিলেন_তিনি পথে বিশ্রামের জন্য মৈনাকপব্বতের রম্য একটি 
শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিহ দেখিতে পাহয়া ছিলেন, কিন্ত প্রভুকার্ধ 
সম্পাদন না করিয়া বিন করিতে তিনি ইচ্ছ করেন নাই) 
তিনি বলিয়াছিলেন_ 

প্যথা রাবনির্দুকত শ্ও১ স্বমনবিজ্রনঃ| 

গচ্ছেৎ তছ্ৎ গস্বামি লঙ্কাং রাবপপালিত।ম্‌।” 


২০২ রামায়ণী কথা । 


শ্পপসপপাশিপাপাস্পিস্পাীসপাশিিস কপি সপিস্পাসপিসপি্াসপিপাসিপিপাসিপা ৩৯প১৮প৯৮ সাীস্পস্াশাপাপাশা্পিিসিসিসিসিপাশিসপিসিস্টিট 


পরক্কতই তিনি রামকরনিন্মুক্তি শরের স্ঠায় লক্াভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মুর্িধান্‌ বিগ্রহের ন্যায় আশুগতি হনুমান্‌ লঙ্কাপুরীতে 
উপস্থিত হইলেন | | 
লঙ্কায় পৌছিয়। হনুমান, সরল, খঙ্জুর ও কর্ণিকারবুক্ষপূর্ণ 

বেলাভূমির অদুরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উদ্ধে সপ্ততল হ্মারাজর 
উচ্চনার্ম দেখিতে পাইলেন । পর্বতণা্ষাস্থত ছুর্গম লঙ্কাপুরীর 
অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং ছুর্গা্দর সংস্থান দেখিয়া হন্থুমান্ভীত 
হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে গ্রবেশ করিয়াছিলেন, সে 
উত্সাহ যেন সহসা! দিয়া গেল, সুরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া 
তিনি চিন্তিত হইয়! পড়িলেন--তীহার মুখে মহা আশশ্কার কথা 
উচ্চারিত হইল-_. 

“নথি যুদ্ধেন বৈ জন্কা শকা। জেতুং হুরৈরগি। 

ইমান্ববিষমাং লঙ্ক।ং ছুর্গাং রাবণপালিতামূ। 

প্রাপাপি হুমহাবাছঃ কিং করিষাতি রাঘবঃ1” 
এই লঙ্কা দেবগণও বুদ্ধে ভয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত 
এই ছুগম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রানচন্জর উপস্থিত হইয়াই বাকি 
করিবেন ! ধাহার ঞ্রব বিশ্বাস-- 

শন ছি রামসমঃ কশ্চি্বিদাতে জিদশেষপি | 


--দেবগণের মধোও কেহ রামের তুলা নহেন,” তাহার অটল 
বিশ্বীসের মূলে যেন একট! আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দেশে সুগন্ধি 
নীপ, প্রিরঙ্কু ও করবীতরু যেখানে শ্রেনীবদ্ধ হইয়া শোঃভত ছিল, 
হস্গমান্‌ সেই দিকে চায় একৰার দীর্ঘনশ্বাস তআাগ করিলেন। 


হু | ২০৩ 


সত ১ প ১ পতিত ০৪৯৮০৪৭০৮৮৯ রি 


 গতিকালে রাবণের : শষ গু হে দখন শাহকে নিদ্রিহাবস্থার 
তিনি চোরের গ্যায় সম্তর্পণে দেখেয়াছিলেন, তখনও তাহার নির্ভীক 
চিন্তে ভয়ের সধশর হইরাছিল। হস্তিদন্তনম্মিত উজ্জন্বর্মণিত 
খট্রায় নহার্থ আস্তরণ বিস্তারিত, হাহার এক পাশে শুন্র চক্জরমণ্ড- 
লের শ্ায় একটি ছত্র_্লিয়ে মহাবলশালী উগনুত্তি রাবণ প্রস্প্ 
_-তাহাকে দেখিয়া 
প% + ৯ পরওমাদিগঃ দোহপাসর্পৎ সুভীতবৎ |” 


2২ 


উদ্ধিগ্রভাবে হন্থমান্‌ ভীতচিনে কিঞিৎ অপ্হ তইলেন । 
অশোকবনে সীতার সম্বুখ রঃ স্িত রাখণকে দেখরাও তাহার 
মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইরাছিল-- 

“স তথাপুখ্রতেজা? মন্‌ রি তম্তন্য তেজনা। 

পত্রে গুহ্যগ্তরে সক্তো মতিমান সংবুতোহ ভব ২৮ 


উ্রমূর্তি ঠা রে টড হইরা তিনি শিংশপাবুক্ষের 


করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেস্তের টঠে এবং প্রবল প্রতিপক্ষের 
কথা মনে করিয়া সময়ে সময়ে এইরূপ ভর ভওয়। স্বাভাবিক, কিন্ত 
হন্থমানের উন্নত কর্তৃবাবুদ্ধ তাহাকে খীস্তই উদ্বোধিত করিরা 
তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদশনব্াপারে ঠিনি ক চিন্তা ও দৈর্যোর 
সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বান্দীকি তাহার ইতিহাস দিয়া পিয়াছেন! 

প্রকাশ্তভাবে, তাহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারেন 

প্থাতযস্তীহ কার্যাণি দৃতাঃ পগিতমানিনঃ1” 





২০৪ রামায়ণী কথা । 





পাপা পসিিসাশিটিসিিশিাসপিিশীীখি 





পাগিতোর অহঙ্কারে অনেক সময়ে দুতগণ কার্ধ্য নষ্ট করিয়া 
থাকে_স্থত্রাং স্প্ধী পরিত্যাগপুর্বক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে 
লঙ্কা অন্ধুপঙ্ধান করিবেন, ইভাই স্থিত করিয়া প্রতীক্ষা করিতে 
লাগলেন 

শনৈতশেনৈ2 নিধাথিনী আধিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসগ্রকো্ঠে 
প্রমোদ-দীপাবলী জালিয়। দিল? হন্থমান্‌ রাবণের বিশাল পুদীতে 
রমণীবৃন্দর বিচিত্র আযোদপ্রমোদ প্রত্তাক্ষ করিলেন। পাঁন- 
শালায় শর্করাসব, ফলাঘব, পুত্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সুরা 
বৃহৎ স্ব্ণভাচনে সংজ্জত ছিল) রাবণ এবং হাহার স্ত্রীগণ কুককুটের 
মাংস, দরধিসিক্ত বরাইমাংস কহক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া 
রাখের়াছে ; অন্ন ও লবণপাত্র এবং নানাএকার অদ্ধভক্ষিত ফল 
চতুদ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; হৃতগীংক্রাস্তা অঙ্গনাগণের অলস- 
নুলিত দেহ হইতে বসন স্থলত হইঘ়া পড়িয়াছে ; নানাস্থান হইতে 
আহত রমণীবৃনদ পরস্পরের তুসথত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্রকু্ম- 
থচিত মালোর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ; একটু দূরে সুন্দরীত্রেষ্ঠা লঙ্কা- 
পুরীশ্বদী প্রন্ণ্তা মন্দোদরীর স্বরণপ্রতিমার স্টায় কান্তি দেখিয়া 
ভিনি মনে করিলেন, এই সীতা । তাহার চেষ্টা কৃভার্থ হইল 
ভাবিয়া তিনি আঙ্কাদে সাশ্রনেত্র হইলেন । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল্‌, রামবিরহিভ। সীতা এভাবে সপ 
থঁটকতে পারেন না,এরন্ধপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌমা 
শাস্তির ভাব পতিপরায়ণা সীতার পক্ষে অযস্তব। আবার হনুমান্‌ 
বিমর্ষ হইয়া খু'জিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই ঠিনি নাই। 


হনুমান । ২০৫ 


৭ ২ ৮৯ এ ৮৯ পলা ৮ 


হায়, সীতা কি রাবণকতুক জতা হইবার সমর স্বগের একটি স্বণিত 
মুক্তাহারের স্থায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথব! পিঞ্জরাবদ্ধ শার- 


হয় হ বা তিনি আত্মহতা করিয়! থাকিবেন | যে রামচক্র তাহার 
শোকে উন্মন হইয়া অশোকপুদ্পপ্চ্ছকে আলিঙ্গন দিতে বান 
ভন, রাত্রিদিন যাহার চন্দে নিদ। নাই, শ্বছেও বাহার মুখ হইত 
দত? এই মধুরধাককা নেকেত হয়) সেই বিরহবিধুর পাড় নিকট 
হন্তনান্‌ কি বলিয়া উপস্থিত হইবেন? উদ্মিমঘ ক্রীড়োশ্ম মহা 
বারিপির বেলাভূঘতে যে ধিশাল লানরবাতিনী তাহার মুখ হইতে 
সীহার সংবাদ পাবার উল্য উত্কঠিত হইয় আকাশপানে শাক 
উন আছে,-ঠাহাদের নিকট হন পাইয়া বি বহিবেন ? অন্পু- 
সন্ধান শ্রাস্ত হন্্রমানের মনের উপর নৈরাতের একট গ্রুবল আব 
আয়! পড়িল, কিন্তু কিরৎকাল পরে আশ আনিয় ভাহার হস্ত 
ধরিয়া উঠাইল ১ কার্য অনপ্পুর্ণ রাখিরা এপ নৈরাহা অবণঙ্থন 
কাপুরুষের লক্ষণ, আন আবার অনুসন্ধান করিব, হয়ত আনার 
দেখা ভাল হর নাই | হন্ুনান্‌ লঙ্কার বিচির ভঙ্জ মহৃহ ও বিচির 
কাননরাজি পুনরার পর্যটন করিয়। অন্বেষণ করিত লাঙিগেন। 
আশার মৃদুমন্্রে যেন তিনি পুনরার উচ্চীবি ছু ইরা উচিত ন 
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রক্গঃ্রাসাদের স্নস্ত আকা হন 





নে রী 


সীতাকে দেখছে পাইলেন না রঙ্ষপুরীহ বিশান5 ভাত 


নিকট শুন্তময় বলিয়' বোর হল! কোথারও মঠ নাইদীত। 
জীবিত নাই, হনুমান গভীর-নৈরাহ মগ হইরা ক্লান্ত পাদকেপে 


শি 


২০৬ রামারনী কথা। 


পি ২ লা, এদর্পা। ৪৮ 


নি যাইবেন, চে করিতে রিটন না। শনি 
এবং খানরধাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি শাহাদের 
উদাত আঁশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব ন)। রামচন্দ্র নিরাশ 
হইয়া গ্রাণভ্যাগ করিবেন, লক্ষণ স্থায় অগ্রিতুলা শরদ্বারা নিজে 
ভ্দীভূন্ত হইবেন_ন্ুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে )_-মামার 
প্রত্টাগমনে এই কল বিশ্বাট অবশ্স্তাবী 1” এই ভাবিয়া হ হন্তমান্‌ 
অবসন্ন হই] রা কখনও বা রাবণকে বধ করিবার ভন্ত 
ক্রোপে উন্মন্ত ইয়া উঠিলেন,-কখনও বা স্থির করিলেন__ 
ও কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি |” 
'প্রজলিত চিভায় প্রাণ বিসর্জন দিব; “কিংবা সাগরোপকুলে 
অনশনে দেহত্যাগ করিব,_- 
"শরীরং তক্ষয়িযাস্তি বায়সাঃ স্বাপদানি চ1” 
“আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।” 
কখনও বা ভাবিলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলঙ্থনপূ্বক বনে বনে 
জীবন কাটাইব |” 
প্রভুর কার্ধা অথবা কর্তবানুষ্ঠানের যে বাগ্রতাী হনুমানের 
চরিত্রে দৃষ্ট হয, অন্য কোথায়ও তাহা দেখ! যায় না। রামচন্ত 
বলিয়া ছিলেন__- 
প্যান তৃত নিযুক্তঃ লন ভর্ভৃকর্মণি দুরে । 
কুধ্যাৎ তদমুরাগ্গেণ তমা: পুরুযোত্ম।” 
“ষিনি প্রতকর্তৃক ছুদ্ধর কার্ষে। নিধুক্ত হইয্! অন্ুরাগের সঙ্গে তাহ 
সম্পূর্ণ করেন,_-ভিনি পুরুষশেষ্ঠ । হস্থুমান্‌ প্রাণপণে এবং অনু- 


নি । ২০৭ 


2৯৫৪৮৩৮০৮০৪ 


রাগের হি রামের ার্খা করিয়াছিলেন । ্রভূসেবার এই উন্নত 
আদর্শ ধন্মরভাবে পরিণ 5 হইয়া থাকে । হন্ুমান্‌ বিপুল শারীরিক 
শ্রম পও হইল দেখিয়! অর্যাত্মশ তর উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন । 

“আনম নৈরাহ্ামগ্র হউলে বহু বাক্তির আশ! বিফল হইবে | 
বছ বাক্তির শাস্তস্থখ আমার সফলহার উপর নির্ভর করিতেছে, 
ঈত্রাং চতাপ্রবেশ বা বানপ্রস্থ অবঃশ্বন আমার পক্ষে উচিঠ 
হয়না । আনার উপর 'ঘে সুমহান স্তা অর্পিত, হাহা সাপনে 
যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়।” “হু রা 


"ইহৈন নিচতাহারে। বত্জ্তামি নিয়তে” 


এই স্থানেই আমি ইঞ্িযিনিত রোপপুর্ধক সংশতাহারী হইয়া 
প্রতীক্ষা করিব ।' হখন করছোড়ে হনুমান ধানস্থ হর রহিলেন) 
তাহার মুখ মৃদু বিকম্পিত হইয়। এই শ্লোক উচ্চারণ করেল... 
প্নমোহস্ব রানায় মলগ্দণায় 
দেবা চ তন্ে জনঝাস্তগায়। 
নমোহস্ত রুদেলীযমানিলোভো!। 
নমোহস্ত চল গ্রিমরদগণে ভাঃ 
রাম, লক্ষণ, সীভ, রুদ্র, বম, ইন্দ্র গ্রভতিকে নমন্গার করিলেন 
এবং নিমস্কৃভা সথত্রীবায় চ"-নুগীবকে নমঙ্গার করিয় ধ্ানিবহ 
স্থির হইয়া রিবন! যখন তাহার নিশ্ল কর্তবা বুদ্ধিতে ও 
কষ্টসহিফু প্রকৃতিতে এইরূপ ধশ্র প্রতি নির্ভরের তাৰ সম্পূর্ণ 
ভাগিয়া উঠিল, তখন সহসা অশোক বনের ভক-শরীর হামায়মান 
দৃশ্তাবলীর প্রতি তাহার চক্ষু নিপতিত হইল । 


২০৮ রামায়ণী কথা । 


সি ৫১৫৯৫৮৭৫৯৮০ পপ পলা রাস ৯৮৮০ ৮ পার্ট ০১৫ উদ 


শস্থানে হ নান সাধারণ ২ ভূ হা নহেন- সাধারণ সচিব নহেন, 
এস্থানে তিনি প্রভূভক্তির সিদ্ধপ্তপন্থী, তপঃপ্রভাব তাহার পূর্ণ 
মাত্রায় ছিল। রাধণের অস্তঃপুরে তিনি যখন দেখেতে পাইলেন, 
খলিততারা ফোন রমণী অর্ধমগ্রদেহে অপর একটি রা কে 
আলিঙ্গন করিয়া! আছে, টি সবনক্ষণা রমণীর দেতনষ্টি হইতে 
চেলাঞ্চল উড়িয়। গিয়াছে শাবস্থার এরি কাহারও 
টারুবুত্ণ পয়োপরের উপর ঘুক্তাহার তে হইছে, সেই 
রা দেহলতা মন্দানিলচালিত একখান চিত্রের হার 
| যাইতেছে, আবার কোন রমনী ভুভান্তর্সংলগ্ন বীণাকে 
রা পরিরস্তণ করির! অসংবৃতত কেশপাশে প্রন্থপ্ত। হইয়। 
আছে তখন-- 
“জগাম মহতীং শঙ্কাং ধন্মনাধাসশান্কতঃ। 
পরদারাবরোধস্ত প্রহ্থপ্তস্ত নিরীক্ষণম্‌ ॥” 
অস্তপুরের প্রসনপ্তপরস্ত্রী দশনে বশ নুপ্ধ হইল, এই চিন্তায় হন্ুমান্‌ 
অভিভূত হইয়। পড়লেন । 
ইদং খলু মমাতার্থ্‌ ধর্দুলোপং করিযাতি ।৮ 
আদড নিশ্চয়ই আমার ধশ্ম লুপ্ত হইল--এই আশঙ্কার হ্ছনান্‌ 
বিকল হইলেন ২ কিন্ত তিনি তত করিয়া সদয় অন্বেষণ করিয়। 
দেখিলেন_তথায় কোন কলঙ্কের রেখ! পড়ে নাই। 
“নি তু মে মনগা কিকিৎ বৈকৃভামুপপদাতে |» 


"মনে ছি ছেতুঃ সংব্ষামিক্তিয়াণ।ং প্রবর্তনে। 
শত শভানবস্থাহ তচ্চ মে হাবাবন্থি তদ্‌ ৪" 


হ্সান ] ২০৯ 


পপি পদ ৯ ০৯৫৯৫৯৮৯৯৮২ শি লি ক শর্ত ০২৮ 


'আমার চিন্তে বিকারের লেশ নাঃ মন ভি দঃ 
পুণোর প্রবর্তক,_কিন্ত আমার মন শুভসঙ্কল্ে দু )--“আর 
বৈদেহীকে অনুসন্ধান. করিতে হইলে, রমশীবন্দের মদোই করিতে 
হইবে--াহার উপাম্বাস্তর নাই |” 

এই তাপসচরিত্র রামকার্ষো আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার কার্যাসিদ্ধির ইহাই প্রীক-স্ুচন! | হন্তমান্‌ অশোকবনে 
সীতার মান, উপবাসনীরণ, ক্লিনকষায়বাসিনী মুষ্ঠি দেখিয়া বুঝিয়া- 
ছিলেন,--রাবণ সহঅরূপে শক্তিসম্পরন হউক-_তাহার রক্ষা নাউ; 
ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীম্বরূপ্লী। রামের অমোঘ বাণ মদি 
প্রভাবশৃন্ত হয়, এই সাধবীর তপঃপ্রভাব ভাহাতে শীক্ষত! প্রদান 
করিবে। সীতা আপনিই আপন!কে রক্ষ। করিতে সমর্ণ-_অপর 
সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা--প্রঙ্ষিতা ম্বেন শীলেন 1” ধর্ুনিষ্ঠ, 
হম্থুমান্‌ ধর্মবল কি, তাহা জানিতেন ; এইজন্য সীতাকে দেখিয়া 
তাহার সমস্ত আশঙ্ক দুরীভূত হইল,-_আত্মপক্ষের বকের উপর 
প্রবল আস্থ। জন্মিল। 

এই নৈতিক পবিত্রত। আমরা কিক্ষিস্া। হইতে প্রাশ। করি 
নাই। যেখানে বালির হ্যার মতিমান্থিত রাক্স! স্বীয় কনিষ্টের বধূকে 
হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া মানাবীকে হতা! করেন, 
যেখানে রামসখ! মহাপ্রাজ্ঞ স্ুগ্রীৰ জোষ্ঠের জীবিতকালেই সেই 
জোটের পত্বীকে স্বীয় গ্রমোদশবাঁয় আকর্মণ করিয়াছিলেন, 
যেখানে পাতিত্রত্যের অপুর্ব অভিনয় করয়। অতিরিক্ত পানে 


মুক্তলজ্জা তারা সুর্গীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ 
১৪ 


২১০ রামার়ণী কথা । 


৯ পা পি পিপিপি পা্পাানতা এপাশ শিখ পপি পবিস এ৯ ৪৫৯ ০৭ পদ 


করেন নাই--সেই কিছ্ি্ধ্যাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষনৈতিকবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, কর্তব্যকার্ষো সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাসলেশ- 
বর্জিত ও বিপদে অকুষ্ঠিত দাশ্তভক্তির অবতার হম্ুমান্কে আমরা 
প্রতাশ। করি নাই | 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার অনুসন্ধান 
করিয়াও ঘখন হনুমান বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্বশক্তির 
বিকাশ করিতে চেষ্ট। করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল 
তখন উন্নত কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়। ভিনি ভাপসবৃন্তি অব- 
লম্বন করিলেন, এই বৃদ্ধির উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধনা ও 
পবিত্র জীবন তাহার ছিল । 

তিনি এবার প্রকুল, তাহার শ্রম এবার সার্থক ইইবে,__ 
সাফলোর পুর্বভরসা তিনি মনে পাইলেন। অশোৌকবনে বাইয়া 
তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন, 
সীত! স্বখার্থা অথচ ছৃঃখসন্তপ্তা, মওনাহা__অমণ্ডিভা, তিনি 
উপবাসন্কশা, পদ্ধদিখ্! পদ্মিনীর ন্আার--«বিভাতি ন বিভাতি চ" 
প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না; াহার ছুটি চক্ষু 
অস্রপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেযবাস,_-তাহার চতুর্দিকে উৎকট 
্বপ্ের ন্যায় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণ, লক্ষিতত্তনী, ধবস্তকেণী, বিকট 
রক্ষপীমূর্তি,__নারকীর পরিবার যেন একটি স্বীয় স্থুযমাকে 
পরিবেষ্টন করিয়। রহিয়াছে__কিন্তু সেই দীনা তাপদীমূর্তিতে 
অপুর ধৈর্য সচিত-_ 


“নাজর্থং কু ভাতে দেবী গঙ্গেখ জলনাগমে |” 


ইনুমান্‌। ২১১ 


সীল 





পাসপাস্পিস্পীসপাস্পিসপি পাস 








জিলদাগমে গঙ্গার স্তায় ইনি ক্ষোতরহিত।, যখন রাক্ষসীরা 
আমিয়া কেহ শুল দ্বারা তাহার শ্রীহা উৎপাটন করিতে চাল, 
হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীরূন্দের মধ্যে কেহ বা 
তাহাকে “মুষ্টিমুদ্যময তজ্জতি”, কেহ বা *ত্রাময়তি মহৎ শৃলং”-- 
কেহ কেহ বা মাংসলোনুগ শ্রেনপক্ষীর গ্ায় তাহার প্রতি উন্ুখ 
হইয়া তাগুবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার 
সেই স্বগন্তীর ধৈর্যোর বাঁধ টুটিয়! গিয়ান্ছিল,--হিনি “ধৈর্য মুসা 
রোদিতি"-ধৈর্যাতাাগ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। আবার 
যখন রাখণ নানাপ্রকার লোভপ্রদশনেও তাহাকে বশাভৃত করিতে 
অসমর্থ হইয়া মুষ্টিগ্রহার করিতে অগ্রগর হউল,--ধান্তমালিনী 
আসিয়া রাবণকে 'কদাইয়া লইয়। মাইনে চেষ্টা! করিল--তখনও 
সীতার ধৈর্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপনানিত! সাত! ধূলি- 
নুষ্ঠিঞ হইয়! কীদিতে শাগিলেন। কিন্তু এই উৎ্কট বিপদরাশির 
মধ্যেও তিনি পবিত্র ধজ্ঞাগ্সির ন্যায় স্বায় পুণা-গ্রভার দীপ্ত ছিলেন, 
তাহার অশ্রসিক্ত মুখে স্বগের তেজ স্ফুরিত ভইতেছিল। হন্থমান্‌ 
এই বিপন্না সাধবীর প্রতি পুজকের ন্যায় তক্ষির চক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন, তাহার দুই চক্ষু অশ্রপূর্ণ হা উঠিল 

হনুদান্‌ শিংশপাবৃক্ষারূট ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত 
কথাবার্তী কহিবেন, প্রথমঠঃ ভাহা ভাবির স্থির করিঠে পারিলেন 
না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীত। তাহাকে দেখিয়া ভীত হইকেন, 
রাক্ষদগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে_ভাহার সাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কারের পুর্বেই সমূহ গোলযোগ উৎপন্ন হইবে৷ চেড়ীগণ বখন 


২১২ রামায়ণী কথা । 


৮ সাপা্পি৬৩৯০০০০৯৮১৮ স৪০৮৮ ০ 


ব্রিজটার স্বপ্নবৃসতান্ত শুনিবার জন্ত শীতাকে ছাঁড়িয়া একটু দুরে 
গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিজ্র সীতা অশৌকতরুর শাখা অব. 
লশ্বন করিয়া দাড়াইয়া আছেন, স্থকেশীর রক্র কেশগুচ্ছ তাহার 
কর্ণীস্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হনুমান্‌ শিংশপা বৃক্ষ 
হইতে মৃহুস্বরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; সহসা 
অনির্দিষ্ট স্থান হইতে আশাহীতরূপে প্রিয় রামকথ। শুনিয়া জীতার 
গণ্ড বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল,_তিনি স্থীয় 
হন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অস্রপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের 
উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন--তীহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশাস্তগুচ্ছ নিবিড়- 
ভাবে তাহার মুখপদ্মা ঘিরিয়া পড়িল। তখন হে এই উর, 
মরুতুৃতুলা স্থানে গাতল গন্ধবহের আবির্ভাবের স্ায় রামের সংবাদ 
লইয়। তাহার নিকট চীড়াইল? কে ওই নতজানু, কৃতাঞ্জলি ও 
অভিবাদনণীল হইয়া তাহাকে অমৃততুলা বাকো বলিল-_ 

“কা নু পন্মপলাশক্ষি ক্রিন্নকৌশেয়বাসিনি। 

জনন্থ শাখাষালম্বা তিষটপি তমনিঙ্দিতে ॥ 

কিমর্থং তব নেত্রাতা)ং বারি শ্রবতি শোফজম্‌। 

পুওদীকপলাশাভ্যাং বি প্রকীর্ণ মিবোদকমূ 1” 

হে পল্মপলাশাক্ষি, ক্লি্নকৌশেয়বাঁসিনি অনিনিতে, আপনি 
কে, অশোকের শাখা ধরিয়া! দাঁড়াইয়া আছেন? প্মপলাশদল 
হইতে নীরবিন্দু পতনের স্তায় আপনার ছইটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু 
পড়িতেছে কেন ?” 
হনুমানের আগমনে লীতার নিবিড় বিপদরাশির অস্ত হইবে__ 


পিপল ্পাউিউপসর্টপপিি ৩ তছিততত ৪৭ ০ 


পন | ২১৩ 
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এই আশার স্থচনা হইত তারার বিলি নে বেন 
একটি কিরণ-রেখ প্রবেশ করিয়! শরাহা উজ্ছল করিয়া দিল। 
কিন্তু হস্থমান্কে নিকটবর্তী দেখিয়। প্রথম রাবণলমে মীন 
আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই আশঙ্কার তাহার কুন্দশুত্র অঙ্গ, 
গুলি অশোকের শাখা ছাড়িরা দিল; তিনি শীড়াইয়াছিলেন, 
ভয়ে অবসন্ন হইয়া পর়িলেন ; সেই ভরের মধোও “ঠনি একটু 

আনন্দ পাইঈয়াছিলেন ; রক এক বার মনে করিত ঠচিজেন, ইহাকে 
দেখিরা আনার চিন্ত জষ্ট হইতেছে কেন? 

হনুমান তখন ভাহার প্রীত জন্ত রামের সমন্ত হ্হাস 
তাহাকে শুনাইলেন_শ্তাদবর্ণ রাম এবং পবপচ্ছে" লক্ষণের দে. 
সৌঠব সমস্ত বর্ণন করিলেন-হখন ঘীভার বিশ্বাস হই ন্‌, তন্থনান্‌ 
রামের দুহা বিপঞ্সদুদ্রে পঠহ সাত সেই শেষে যেন 
কুল পাঁইলেন,-মাশার নক্ষত্র ভেদ করিয়া কিরণদান 
করিল। কাদিতে কান্দতে নাহ ভনুঘান্কে শত শঙ প্রন করি 
লেন, দামের কার্ধাকলাপ, তাহার অভিশ্রায়ত সনন্ত জনিত 
সীতা! পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন হন্তমানের নিকট 
রামের নানাস্কিত অস্গুরীযক ছিপ-নভাহ। নি অভিজ্ঞানস্থরূপ 
আনিরাছিলেন ; কিন্তু এ পর্যান্ত হিনি তাহ! দেন নাত, মাবারণ 
দত সেই অঙ্ুরীয়ক দ্বারাই কখোপক্থনের মুখবন্ধ করি, কিন্ত 
হস্ুমান্‌ সেই বাহ্‌ উন্তের উপর হঠটা মূলা আরোপ কারেন নাই । 
তাহার পরিচয়ে সীভার সম্পূর্ণ গ্রহীতি উত্পাদন করিয়া! শেষে 
অন্বরীয়কটি দিয়াছিলেন । 


২১৪ রামারণী ফা । 
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সীতার নিকট রা অভি চড়াযনি রা তি উনি, 
বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈশ্ঠাবল, সভা ও মন্্রণাদি সঙ্বন্ধে 
বিশেষরূপে সমস্ত তথা অবগহ না হয়! পপ্রশ্াবর্তন করা তিনি 
উচিত মনে করিলেন না। এ সঙ্ব্ধে সবগীব কি রাম তাহাকে 
কোন উপদেশই দেন নাঈ-তথাঁপি তাহার দৌতা সম্পূর্ণরূপে 
সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর! আবশ্যক মনে 
করিলেন । তিনি বদি তস্করের মত ফিরিয়া ফান, তবে তাহার 
জগচ্জয়ী মতাপ্রতাপশালী প্রড় রামচন্দ্রের ভূতোর যোগ কার্ধা 
করা হয় না, এই চিন্তা করিয়া নিনি অশোকবনের তরুলতা উৎ- 
পিন করিয়া লঙ্কাবামীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তাহারা যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, «একে একটা! মহাশক্তিধর 
বীর অশোকবন ভগ্র করিয়া রাক্ষষগণকে ভয় দেখাইভেছে--সে 
বছক্ষণ সীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে ।” রাবণ তুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈত্য 
নষ্ট করিয়া হস্ুমান ধরা দিলেন । রাবণের সভায় আনীত হইলে 
তাহাকে প্রপ্ন করা হইল-_ভনি বিষণ, ইক্ত, কিংবা কুবের, ইহাদের 
মধো কাহার দত? 

মান ববিকেন-_ 

প্ধনদেন ন মে সথাং বিনা নান্মি চোদিতঃ। 
কেনচিত্রামকার্ধোণ আগতোইস্্ি তবা্তিকম্‌।” 

“আমার কুবেরের সঙ্গে সখা নাই, বিষ্ণুও আমাকে পাঠান 

নাই, আমি রামের কোন কার্ধোর জন্ঠ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।' 


হনুমান । ২১৫ 


শশা শাক রা 


এই সভায় রাবণের অতুল উশ্বর্যা ও বিপুল প্রনাপ দেখিয়া 
হন্জমান্‌ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে ভিনি 
রাবণকে ধন্মসঙ্গ ত উপদেশ দিরাঁছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা 
করিলে লঙ্কার ভাখা বিনাশ অবশ্ঠত্তাবা, উহা স্পষ্টরূপে নিদ্দেশ 
করিরা রাবণগ্রদ মৃত্দণ্ডের ভস্ত নেরপ অ্চপিত দাহসে ভিনি 
ঠাড়াইয়াছিলেন--ভাহাহে আনরা তাহার কর্তবাকঠোর অটল, 
সঙ্কল্লারূট মু্তির আভাগ*পাইয়। চমত্কৃত হই | ঠিনি ত্িলোক- 
বিজয়ী সমাটের সন্ুখে ধন্মের কথ! বন্দবাজকের মহ কহিয়া, 
ছিলেন,-পরিণামদশী বিজ্ঞের ভার ভবযাহের চিত্র আকিরা 
দেখাইয়াছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কণ্ভধানিষ্ঠার দর 
ভিভিতে বীরের হ্ঘার দাড়াইয়াছিলেন, এত্ুদ্জ রাবণ খন তাহার 
উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ গ্রদান করিল, তখনও তাহার উজ্জল 
উদগ্ররূপ অবিচলিভ ছিল,-ভালর গ্রশন্ত ললাট একটও ভয়- 
কুঞ্চিত হয় নাই । বিভাষণের উপদেশে তাহার অপর প্রকার 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইল) 

হন্ুনান্‌ বখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাহার পথপ্রেক্ষী বানর- 
মগুলীর নিকট সাহার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, হখন 
সেই নিরাশা-বিশার্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আনন্দকলরাবে 
জাগিয়া উঠিল, ভাহারা নাচিয়া গাহিয়া তাহার অভার্থনা করিল। 

হন্থমান্‌ বহুকষ্ট সহা করিয়া কর্তৃবা সমাণা করিয়াছিলেন 
আজ একদিনের ভন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ উত্সবে যোগদান 
করিলেন,-সেই আখনন্দোক্ছাসে সমুদ্রের উপকূল উন আগ ,করিতে 


২১৬ সু কথা। 
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লাগিল। জীবের আদেশরফিত মধুবনে বাইর তাহারা একটি 
পরাবন বা ঘুরণাবর্তের স্তায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বানর 
তাহাদিগকে বাপা দিতে বাইয়া প্রহার-ভর্জরিত দেহে পলায়ন 
করিল। 
তখন ইন্ছুমান একদিনের জন্য বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে 
মধুফলাস্বাদনে গ্রমন্ত হইলেন | সকলে মিলি! ভাহারা উত্সবের 
দিন কি ভাবে বঞ্চন করিয়াছিল, তির খিল্তু হভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন 
"গায়স্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ। 
নৃতান্তি কেচিং প্রণমন্তি কেচিৎ ॥৮ 
কেই গান করিছে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে 
লাগিল, কেহ বা গ্রণাম করিতে লাগিল । 
কর্তবোর কঠোর শ্রাস্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর, 
হমুমান্‌ নঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিরা আইসেন নাই , তিনি 
লঙ্কাসম্থন্ধে রামকে যে সকল কথ। রী হিরাছিলেন, গা 


লঙ্কাসম্ব-ন্ধ বলিয়াছিলেন,-- 

“লঙ্কাপুরী হন্তী, অশ্ব ও রে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও 
অর্গলযুক্ত, উহার চতুদ্দিকে প্রকাণ্ড চারটি ছার আছে। ই 
দ্বারে বৃহ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রনকল সংগৃহীত রহিয়াছে । শ্রীতি- 
পক্ষসৈত্য উপস্থিত হইবামান্ তন্বারা নিবারিত হইরা থাকে । ই 
দ্বার যসত্রসঙ্জিত লৌহময় শত শত শতদ্রী আছে। লঙ্কার চতু্দিকে 


হন্ুমান্‌। ২১৭ 
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্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্বখচিত ও ঢুলজ্বা। উনার পরই একটি 
ভয়ঙ্কর পরিখা আছে । উহা অগাধ ও নক্রকুতীরপূর্ণ । প্রুতাক 
দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ঘ সেতু দুষ্ট ভয়! থাকে) উহা মন্র্থিত, 
প্রতিপক্ষীয় সৈগ্ঠ উপস্থিত হইলে ই মনস্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং 
শক্রসৈম্ধ এ বন্ত্রবলেই পরিখা নিক্ষিপ্ত ইয়া থাকে। লঙ্কা 
নদীভুর্গ, পর্বছূর্গ ও টতব্রধ কৃত্রন দুর্গ আছে । ই পুরী দুর 
প্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদে নৌকার পথ নাই, উহার 
চতুদ্দিক্‌ নিরুদ্দেশ ৮” 
হন্তুমান্‌ গুণীর বন্মান জানিতেন। রাবণকে দেখি! হনুমানের 

মনে প্রগাড় শদ্ধার উদ্লেক হইয়াছিল : শাহর দশুশুন্ঠ 5-দশনে 
তিনি ছুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সগল হিনাপর হায় সমু গদেঃ 
রাক্ষসরাজের প্রাপ দেখিয়। হন্থমান্‌ বলিয়! উঠিয়াছিলেন - 

“অহো। বূপনহে! ধৈধামহো স্মাহা| ছাতিঃ । 

অহে র।ঙ্ষমরাজস্ত মবলক্ষণত্ক্ততা। 


বদাধশ্মো ন বলবান স্াদয়ং র!ক্ষসেম্থরঃ। 
স্যাদয়ং হরলোকস্ত নশত্রস্থাপি রক্ষিত" ॥" 


হার কি অপূর্ব রূপ, কি দৈর্ধা, কি শন্তি, কি কান্তি সব্বাঙ্গ 
কিস্ুুলক্ষণ! যদি ইনি অধশ্মশীল ন! তইতেন, 5বে সমস্ত দেব, 
তারা, এমন কি ইন্্ও ইহার 'আাশ্রয়তিক্ষা করিতে পালিঠেন 
রামচন্দ্রকে হনুমান বলিয়াছিলেন 

“রাবণ যুদ্ধার্থ, কিন্তু ধারস্বভাব ও সাবসান, ভেনি স্বঘংত 
সতত সৈন্ত পর্যাবেক্ষণ করিয়া থাকেন 1” 
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২১৮ রামায়ণী কথা । 


রামায়ণের সর্বত্র হন্গমান আশা ও শাস্তির কথা বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। অশোকবনে সীতা যখন চেড়াগণপী তা হইয়। 
£খের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,--বখন লঙ্কাপুরী কাল- 
রজনীর মত তাহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয় ফেলিয়াছিল, 
হখন শুভ অন্ুরীয়কের অন্ভিজ্ঞান লইয়া হঞ্ছমান্‌ তাহাকে নৈরাশ্তা 
সমুদ্র হইতে আশার হরধীতে উভ্ভোলন করিয়াছিলেন । রাম 
যখন বিরহখিন্ন হইয়। দরুতুর উন্ৃপ্তবায়ু-পীন্ডিত পান্ছের স্টা় সীতার 
সংবাদের জন্য উদ্নুখ হইয়াছিলেন,--বানরসৈন্তগণ বখন স্থপ্রীব- 
হত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুয়ে মকাহর নৈরাহ্তে সমুত্রের উদ্ধচর 
দাতাহ ও টিট্রিভপগ্টীর গতিতে কোন সসংবাদের এ হাশ। করিয়া 
আশঙ্কাপাড়িত হঠ়াছিল--তখন হনুমান অমূতৌষনির ন্যায় 
সখার্তী বহন করিয়া আনিয়া নৈনান্ঠের রাজা আশার কল. 
কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন ৷ আর যেদিন চতুর্দশবৎসরাস্তে 
ফলমুণাহারী ও অনশনক্কশ রাজবি ভরত নলদীগ্রামের আশ্রমে 
্াইপাছুকা বিভুষিত সম্তকে রামের প্র্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল 
হইয়! পড়িয়াছিলেন, চতুদ্দশবতসবীত্তে রাম ফিরিয়া না আসলে-_ 
প্রবেক্ষামি হুতীশনং” অগ্সিতে প্রাণ বিসজ্জন দিতে যিনি 
কসম ছিলেন--সেই আদর্শ ভ্রাতা-_রাডবির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ব্রাঙ্গণবেশ 
হনুমান বলিয়াছিলেন-- 
প্ৰসস্তং দওক[রণো যং ত্বং চীরজটাধরমূ। 
অন্থুশোচসি কাকুৎ্থং স তাং কুশলম্রবীৎ ॥" 


হিরোর ২১৯ 


২ বিনে লস পপ সন শি 


“রাজন, আপনি দণওকারণাবাদী চীরজটাদর হে যে জোষ্চভ্রাতার ভন্ত 
অন্থশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন” স্থতরাং বখনই আমরা তনুমানকে দেখি, তখন 
তিনি আমাদের প্রিয়দশন ৷ অধান্ত বিপদের মো হহনি আশার 
বাদে উত্সাতিত করিয়াছেন তিনি বিপদভতঞ্জনের পুর্ধীভামের 
মত উদয় হইয়াছেন, কিন্তু পরের বিপদ দুধ করিতে যাইয়া ঠিনি 
নিজেকে কত বিপদাপন্ধ করিয়াছেন, ভাবিলে ঠাগের মহিমায় 
তীভার চিত্র সমৃজ্্বল হইয়া উ্চে। 

লামচ্। আঘোপাম গ্রহাগমন করিয়া আগ্বাব ও অঙ্গদকে 
মর্ণিমঘহার এবং অগ্যাগ্ত আছরণ প্রদান করিলেন সীগছেশী 
তখন স্ীয়কষ্ঠলদ্বি ত উদ্ছণ মুক্রাহার গুলিষ সাদের গাহি দষ্টিপাহ 
করিলে রাম বলিলেন, মি এই হার মাকে দিয়া সখী হও 
তাহাকেই উহ দান কর” সেই বহুধুলা হার উপহার পায়! 
হনুমান আপনাকে কুতার্থ মনে করিলেন । 

হনুমানের এই কয়েকটা গুণের কথ! বারীকি লিখিয়ান্টেন-- 
দৈর্যামিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, পানর ও বিনয়, দশ 
পৌরুষ ও বুদ্ধ; পরম্পরবিরোদী গুণলাশি তাহার চবিতে সন্মিলি 
হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকল গুলিকেই রা 
নিধুক্ত করিতে পারিয়ান্িলেন । 

ভরত, লক্ষণ, কৌশলা, দশরথ প্রহ়তি সকলেরই রামের গ্রঠি 
অনুরাগ সহঙে কল্পনা করা যায়, হহারা রামের স্বগঞজ? কিন্ত 
কোথাকার এক বর্ধারদ্দশের অনুর্ধর মৃত্তিকায় এই তক্কিক'ম 





২২০ রাঁমায়ণী কথ! ৷ 





শপ সপাসপসপাপপাসপা পাস 


অসাধনে উৎপন্ন হইণ--াহা আমর আশাতী তরূপে পাইনা 
সবিস্ময়ে দশন করি। বিভীষণ ও স্ুগ্রীবের মৈত্রী হন্থমানের 
প্রস্তর তুলা গভীর নহে এবং তাহাদের পৌহার্দে আদান 
প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ 
অহেড়কী। পরবর্তী হিন্দুগণ তাহার এই ভক্তিভাবের প্রতিই 
বিশেষরূপে লক্ষান্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আনার বো? হয়, ভল্তি 
অপেক্ষাও উন্নত কর্তবোর প্রেরণাই তাহাঁকে অনিক হরক্ূপে কার্ধো 
প্রবন্তি করিয়াছে । 

ঘে কাজের ভার তিনি লইহেন, প্রাণপণে তিন তাহ সমান। 
করিতেন,-_কিরূপে দেই কার্ধা উতকষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পার- 
বেন, মনে মনে সব্বদ! তাহাই আলোচনা করিতেন _ এইজন্য 
আমরা প্রতি পাদক্ষেপে তাহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাই--কোথারও কর্তবা-সাঁধনে কোন “ছিদ্র রয় গেল 
কিনা-তাহার কোন্‌ পঞ্থা অবপন্থ নীয়, ইহা তিনি দার্শনিকের 
গার মনে মনে বিচার করিয়। স্থির করিয়াছেন এবং শেবে নংঙ্কল্পা- 
রূঢ় হই) বারের স্যার দাড়াইঘাছেন | আঁর একটি বিশেষ কথ। 
এই নে কর্তথবা সম্পাদনের সময় স্বীয় হখভোগ ব। কার্ষোর 
ফলাফল তাহার আদে বিচার্যা ছিল না, দীতায় নে নিক্ষাম কর্ধের 
আদশ সংস্থাপিত ছই়াছে হস্থমান্‌ ভাহানই জীবন্ত উদাহরণ _ 
এই নিষ্কাম কর্তবা-বুদ্ধিই প্রক্কভরূপে ভগবগীন্তভাব, এই ভন্তই 
বৈষ্ণবেরা তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাহার সেব! 
সম্পূর্ণ অহেতুকী-_সেই সেব! বৃত্তি মধ্যে--অম্ুরাগের বাহা 


ইনমান্‌। ২২১ 


উচ্ছান বা ভক্তির আড়্বর দুষ্ট হয় ন!। যাহারা প্রেম বা ভিন 
উচ্ছ্মাসে কার্য করেন--তীহাদের কার্ধা প্রাণপণে নিব্বাহিহ হয় 
কিন্ত, সেই উচ্ছৃসত , অনু্ঠানগুলি মনো মনো ভ্রমাত্বক হইয়া 
পড়িধার আশঙ্কা থাকে ॥ হন্থমানের কার্যাগুলের মধো সেবপ 
উত্দাহ নাই-হাহ। সুক্ষ আস্মান্সন্ধান ও কঠোর বিচার গ্রন্থ 5। 
ঠিনি আত্মাদেষা মন্নাপীর ঘত নিভে নির্িপ থাকিয়া অনশয় 
কঠোর কর্ডভবোর পথে বিউণ করিয়াছেন । মে কর্তবা সম্পাদনে 
তিনি জুগ্রীবের বন্বন্ধেও মেরপ দন্ত, রামের আদেশ পালন 
আহাই। বানীকি অঙ্কিত হন্ঘনান্‌ চিত্রের উজ্দর কপালে গ্রজার 
ভে নিস্েঠ হইতেছে ও তাহার হস্ত সবলে কর্ধবার হাল 
পরিয়া আছে তাহার চিন্ত কামনাশৃষ্ট, তাহার দৃষ্টি বলামহান 
এবং হীক্ষতাবে ভবষ ২দশী, হিনি খবর গায় স্থায় চরের 
কঠোর বিচারক, আগী এবং স্থিরলক্ষা। এই নকল গুণের 
পৃভার চন্য কিকষিদ্ধা? অনার্ধা বীরবরের উষেষ্তে আর্ধাবন্তে শত 
শত মন্দির উত্থিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভবভূঠি লক্ষণের মুখে 
হস্থমানকে আর্য হম্তম।ন্” বলিয়। সন্বোর্ন করিতে দ্বিধা বোদ 
করেন নাই । 
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